ব। মাঃ ৮ 


|॥ পঞ্চম পর্ব ॥ তরি নি? 
প্দন্গ দ্র 
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॥ শিপ্রা! দত্ত ॥ 
ঈঃডব্র 
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প্রকাশক £_ 

শ্রী গোপাঁলদীঁস মজুমদার 
৪২, বিধাঁন*সরণী 
কলিকাতা--৬ 


মুদ্রক 
কম! প্রিন্টার্স 
৬৩/এ/৩, হবিঘোঁষ স্বীট 
কলিকাতা-৬ 


প্রথম প্রকাশ 
১ লাজ্যৈ্ ১৩৮৭ [78% 


মুল্য--২০ ০০ 


আমার পরমারাধ্যা মাতা ৬ স্থুবাল। দত্ত, শৈশবে যিনি সর্ব 
প্রথম আমাকে রামায়ণ মহাভারতের গল্প শুনিয়েছিলেন, ধার 
উৎসান্তে সাহিত্য সাধনার পথে এতদূর অগ্রনব হয়েছি__ 


ও 
আমার পরমারাধ্য পিতা ৬অতুলচন্ত্র দত্ত, ধার সাহিত্য সাধনায় 
অনুপ্রাণিত হয়ে কৈশোরে প্রথম সাহিত্য সাধনায় ব্যাপৃত 


হুযেছিলাম, সেই পরম পূজনীয ও পরম প্রি জনক জননীর অমর 
'আত্মার ম্ম.তিব উদ্দেস্তে_ 


শ্রদ্ধাগ্তুলি 


লেখিকার অন্তান্ত বই £__ 


চেনা অচেনা । 

অধ্যাপিকার ডায়েরী । 
ভেসে যাওষা ফুল। 

এরা ভুল করে বাবে বাবে । 
আলোর ইসাব!। 

কালের পদধবনি। 

কালের ঢেউ। 

কাচের নংসাব। 

স্থখের লাঁগিয!। 

আলে ছাযাঁর অন্তরালে । 
নানা বং। 

চলার পথে 

নষ্ট লগ্ন। 

হানি ঝর! রাত্রি । 
চট্টগ্রামের লোকসঙ্গীত । 
চরিত্রে রামাযণ মহাঁভারত। 
(১ম পর্ধ, ২য় পর্ধ, ৩য় পৰণ ৪র্থ পর্ব) 


মুখপত্র 


চরিত্রে বাঁমাীষণ মহাঁভাবতে'ৰ পঞ্চম পর্ব প্রকাশিত হল । প্রথম 
চারটি পর্ব দেশ বিদেশের পাঠকবৃন্দের বিশেষ সমাদর লাভ করায় 
তীদের প্রেবণাঁয় পঞ্চম পর্ব লিখতে উৎসাহ পেয়েছি । 

এক বছৰ পূর্বে এই পর্বটি প্রকাশিত হওয়া উচিত ছিল- কিন্ত 
প্রেস ও বিছ্যুৎশক্তির নিষ্ঠুব আচরণে শম্থুক গতিতে দীর্ঘ কাল পর 
এ পর্বটি আত্মপ্রকাশ করতে সমর্থ হযেছে। 

বহু চেষ্টা সত্বেও মুদ্রণ ক্রটি থেকে অব্যাহতি পাওয়া গেল না। 
আশা কবি এই অনিচ্ছাকৃত ও অত্যন্ত অনভিপ্রেত ভ্রটিব জন্য 
পাঠকবর্গ মার্জনা! কববেন। প্রতিবাৰ আঁপনাদেব সামনে একই 
কৈফিঘং দিতে লজ্জিত হলেও প্রেসেব দৌবাত্ব্যে ত। ছতে অব্যাহতি 
নেই । 

এই গ্রন্থেব প্রথম ছুই পর্ব সম্বন্ধে প্রখ্যাত দার্শনিক, গাঁণিতিক ও 
বৈজ্ঞানিক অধ্যাপক শ্রদ্ধেয় শ্রী প্রিয়দ! রঞ্জন রায় যে চিঠি লিখেছেন 
তা এর সঙ্গে ছাপানে। হলে! । জীবন সায়াহ্ছে ক্ষীণ দৃষ্টি অবস্থাতেও 
অসুস্থ শরীরে তিনি আমাৰ বইটি পড়িয়ে শুনে তাঁর অভিমত 
লিপিবদ্ধ করে পাঠিয়েছেন। আমি কৃতজ্ঞ । 


শিপ দত্ত 


অভিমত 


[170176 : 46-0490 


95831110. 
701, 7059081:810091) 2০5 50/]) [71070503917 08110 
1. 4.1). 9০ মা], &. (9108৮2--700029 


[ও [0906- 166 00৮ [978 


কল্যাণীয়াসু ঃ 
তুমি আমার ৬ বিজয়ার গ্রীতি সম্ভাষণ ও 
শুভকামনা জীনবে ৷ তোমাব বইখানি “চবিত্রে বামায়ণ ও মহাভারত' 
পাঠ করিয়ে শুনেছি। এবং শুনে খুবই আনন্দ পেয়েছি। এই 
প্রসঙ্গে আমীর অকৃত্রিম সাধিক অভিনন্দন ভিন্ন আব কিছুই বলবাব 
আছে মনে করি নী । এই ছুই মহাকাব্যের নায়ক নাঁিকাঁদের 
চরিত্রেব বিশ্লেষণে ও তুলনা মূলক ব্যাখ্যানে ভুমি যে নৈপুণ্য ও 
দক্ষতাব কৃতিত্ব প্রদর্শন কবেছে! তাঁহ1 বিবল বললে অতুযুক্তি হবে 
না। তোমার ভাঁষ! প্রাঞ্জল, মনোজ্ঞ ও হৃদয়গ্রাহী । জাহিত্য ও 
সংস্কৃতিব ক্ষেত্রে বই ছুইখানি মূল্যবান অবদান হিসাবে সমাদৃত হবে 
ইহাই আমার বিশ্বাস। 
মানব জীবনের আবৃষ্টবাদ ও ব্যক্তি স্বাি্ত্য বা পুকষকাব সম্বন্ধে যে 
দার্শনিক আলোচনা! করেছ ইহা একটি চিবস্তুন দার্শনিক সমস্তা। 
দেশ ও কালের সংকীর্ণ সীমায নিবদ্ধ ইন্ডরিযান্ভৃতি সম্ভৃত মানুষের 
জ্ঞান ইহার কৌন সঠিক উত্তর দিতে পাঁরে না। কাঁবণ অসীম দেশ 
ও অসীম কালের বিজ্ঞানেব কার্য্যকাঁবণ সম্বন্ধ ব' শৃঙ্খলাব নিয়ম 
যায় অনেক ক্ষেত্রে ব্যাহত হয়ে! তাঁই আমাদেব বৈজ্ঞানিক বা 
দার্শনিক জ্ঞানকে বলা হয় খতম্। কিন্তু পবম সত্য নয়। মানুষের 


(৮) 
সংজ্ঞ! বা যাকে প্রজ্ঞা বলা হয় তা হতেই আমবা সময়ে সময়ে সেই 
পবম সত্যেব আভাষ পাই। সাধুসস্ত বা যোগী পুকষরা ধ্যান 
সমাধিতে ইহা! উপলব্ধি কবে থাকেন বলা হয়। আসলে পুকষকাঁর 
বা ব্যক্তি স্বাতন্ত্য এবং অনৃষ্টবাদ বা মানুষেব প্রকাশের মধ্যে কোন 
প্রভেদ আছে বলে আমি মনে করি না। উহারা একই সত্যেব 
এপিঠ ওপিঠ মাত্র । স্থ্টি বিধানের পশ্চাতে যে একটি মহতি ইচ্ছা! 
ও বুদ্ধি শক্তি বয়েছে নিয়ন্তাবপে, ইহা জ্ঞানী অজ্ঞানী সকলেই 
স্বীকাঁৰ করবেন-আস্তিক নাস্তিক নিধিশেষে, ত্রক্মবাদী, নির্বাণবাদী, 
অভ্দ্েযবাদী সবাই । জীব মাত্রই সেই শক্তিব হাঁতের পুতুল বা ইচ্ছার 
ক্রীড়ণক। তাই কবি গুক ববীন্দ্রনাথ গেয়েছেন_ 
“তোমাৰ ইচ্ছা! হোক পুর্ণ আমার জীবন মাঝে” 

এই শক্তিই হচ্ছে এক অদ্ভিতীয় বিশ্বব্যাপী চেতন ইচ্ছা বা বুদ্ধি 
শক্তি । 

বিশ্ব বিশ্রুত বিজ্ঞানী চ156211) ইহাকে বলেছেন 0092110 
€0005010951)655 বা মহাজাগতিক চেতনা । 


ইতি 
শুভার্থী 
প্রিয়দা বঞ্জন রায়। 


বিভীষণ ও কর্ণ ' 


প16 11610 ০ £760090 তি (06 1186 ০6 0109 
0170058 59০] 01810561221) 21] 2000100 15 0210 
আঁমেবিকাঁব পাত্রী ও এতিহানিক 0১2৮ 020 এ]এব এই 
উক্তিব অনুর্বপ উক্তি আমাদেব সংস্কত সাহিত্যে পাওয়া যায়। 

উৎসবে ব্যসনে চৈব 
ছুভিক্ষে বাষ্ট্র বিপ্লবে 
বাজদারে শ্মশানে চ ঃ 
যকতি্ঠতি স বান্ধবঃ। ৃ 

ভাবতীয় মহাকাব্যদ্বয়েব ছই বিশিষ্ট চবিতর বিভীষণ ও করণে বন্ধু 
স্থান খুবই উজ্জ্ল। বন্ধুত্বেব আলোব শ্রিখা এ ছুই চরিত্রের 
অন্ধকাবাছন্ন জীবনে আলো দান করে, তীদেব, জীবন উজ্জল 
কবেছে। 

রাম বাবণেব প্রচণ্ড যুদ্ধেব সময় বিভীষণ রাবণকে সং পরামর্শ 
দেওযাঁব পুবস্কাবে বাঁজা বাবণ ও তাৰ বীব পুত্র ইন্্রজিৎ তীকে লঙ্কা, 
বাঁজ্য হতে বিতাড়িত কবেন। লঙ্কা ত্যাগ -কবে সত্য ও ন্যায়ের 
পুজারী বিভীব্ণ প্রতিপক্ষ রামেৰ আশ্রয় ভিক্গা কবে আশ্র পেয়ে 
অবশেষে লঙ্কার সিংহাসন লাভ কবেন। যদিও “্ঘিব, শক্র বিভীষণ” 
এই কলঙ্ক পিঠে নিয়ে তিনি আজও অমব। কিন্ত আত্মপক্ষ ত্যাগ 
কবে তিনি উপযুক্ত বন্ধু পেয়েছিলেন। 

বামেব বন্ধুত্ব ন| পেলে বাক্ষস রাজসভাষ সর্বসমক্ষে রাবণের 
অপমানেব প্রতিশৌধ নেওয়া বিভীষণেব পক্ষে যেমন সম্ভব হত না, 
তেমনি ল্ষীব সিংহাসনে অধিরোহণ কবাঁও তীব পক্ষে রাতেব স্বপ্নই 
হোত। 


১ 


২ চবিভ্রে বামায়ণ মহাভাবত 


তেমনি কর্ণও আত্মপক্ষ দ্বাবা পবিত্যক্ত হয়ে ছুর্যোধনেব সখ্য 
লাঁভ কবে ববণ্য ক্ষত্রিয় বংশজাঁত হয়েও “্িতপুত্রঁ এ মিথ্যা অবজ্ঞাব 
গ্লানি হতে মুক্তি লাভ কবেছিলেন। ছূর্বোধনেব সখ্যতা লাভ না 
করলে স্ৃতপুত্র কর্ণেব অঙ্গ বাঁজ্যেব পতি হওয়া কেবল স্বপ্ন মাত্রই 
হত না, বাঁজাধিবাঁজেব সঙ্গে আঁসন গ্রহণ কবাব যোগ্যতাও লাভ 
কবতেন না। অস্ত্র প্রদর্শনী প্রতিযোগিতাব বক্গভূমিতে “নৃতপুত্' 
বলে ভীম যে তাঁকে ব্যঙ্গ কবেছিলেন, তাব প্রতিশোধ নেবাব জন্যও 
কর্ণের ছুর্যোধনেব সখ্যতাব প্রয়োজন ছিল । 
উভযেব জীবনে অমানিশা বিদুবিত হয়েছিল বন্ধুত্বের মধুর 
বন্ধনে। সাদৃন্ত না থাকলেও উভযেই আপন জনে সঙ্গে বৈবিতা 
কবে তাদের শক্র পক্ষের সঙ্গে সখ্যতা স্থাপন কবে, আত্মীয়দের 
বিকদ্ধে অস্ত্র ধাবণ কবেছিলেন। অবশ্ঠ উভয়েব জীবনের পবিণতি 
ভিন্ন মুখী হয়েছিল । 
মুনি বিশ্রবা ও বাক্ষদী কৈকসীব কনিষ্ঠ পুত্র বিভীষণ। লঙ্কাধি- 
পতি বাবণেব কনিষ্ঠ ভ্রীতা। 
বিভীষণেব জন্মেব পূর্বেই তাঁব পিত৷ বিশ্রবা, জননী কৈকসীকে 
বলেছিলেন, তোঁমীব কনিষ্ঠ পুত্র বংশান্ুবপ ও ধর্মাআ্বা হবে। 
বিভীষণেৰ জন মুহুর্তে-_ | 
তশ্মিন্‌ জাতে মহাসৰ্ে পুষ্পবর্ষং পপাঁত হ। 
নভসস্থানে ছুন্দুভয়ে। দেবানাং প্রাণদংস্তথা ॥ 
বাক্যং চৈবাস্তবিক্ষে চ সাধু সাধ্বিতি 'তত্তদা ॥ (উঃ) ৯/৩৬ 
__সেই মহাঁসত্বশালী পুত্রেব জন্ম সময়ে পুষ্প বৃষ্টি' হতে লাঁগল এবং 
আকাশে দ্েবগণ ছুন্দুভি বাজাতে লাগলেন এবং আকাশে সাধু সাধু, 
এই ধ্বনি শোনা গেল। ৃ 
এ প্রসম্ষে বাব ও তাঁৰ অন্যান্ত ভাই বোন, কুভ্তকর্ণ, শূর্পবখাব 
জন্ম লগ্ন লক্ষ্যণীয। তীঁদেব জন্মক্ষণেব অলৌকিক অশুভ ঘটনাবলি 
তাঁদেব পরবস্তাঁ জীবনেৰ উপব ছায়াপাত কবে । 


৯ বিভীষণ ও কর্ণ ্ 


, বিভীবণ বাল্যকাল হতেই ধামিক ও.সংষমী ছিলেন'। . কর্ণও 
খাঁগ্িক ও দাীনবীব ছিলেন। 

মামা! বিভীষণ প্রতিদিন পবিত্র ভাবে এক পায়েব উপব ঁ়য়ে 
"পাঁচ হাঁজাব বছৰ তপস্তা করেন ।. তারপর উধর্ববাহু ও উধধ্ব মুখে পাঁচ 
হাঁজাব বছর ত্ুর্যেব আবাধনা করেন। এইভাবে 'দীর্ঘ দশ হাজাব 
বছব তপস্তা করলে ব্রন্ধা প্রসন্ন হয়ে তীকে বব দ্রিতে চাইলেন । 

বিভীষণ কোন পাধিব বস্ত বব বপে প্রার্থনা কবলেন না। তিনি 
বললেন সর্বদা তাঁব যেন ধর্মে মতি থাকে । শিক্ষা না পেয়েও যেন 
তীব ত্রন্ধান্ত্ জ্ঞান লাভ হয়। ব্রন্ম। তীর প্রাথিত বব দিয়ে তাকে 
আশীর্বাদ করে বললেন, তুমি রাক্ষস হয়েও ধামিক। সেজন্য তোমাকে 
আমবত্ব বর দিলাম । 

বিভীষণেব সঙ্গে পাঠকদেব পরিচয় অতীব সংক্ষিপ্ত । বিভীষণের্‌ 
বব প্রার্থনা! হতে তাঁব চবিত্র ও ধ্যান ধাবণাব নিখুঁত হবি পাওয়া 
যাঁয়।' 

গন্বর্ববাজ মহাত্মা শৈলুষেব কন্তা ধামিকা সরমাকে বিভীষণ 
পত্ধীৰপে লাভ কবেছিলেন। 

ব্রন্মাব অনুগ্রহে অমিত শক্তি লাঁভ' কবে ুরাগবী লঙ্কাধিপতি 
বাবণ যত্র তত্র পবস্ত্রী হরণ ও দেবকন্যাঁকে গীড়ন রবলে তখন অগ্রজ 
বাবণেব উশৃঙ্খল চবিত্রেব জন্য ধিকাব' দিয়ে বিভীষণ তাঁকে বলে- 
ছিলেন | | 
ইদৃশৈস্তং লমাচাবৈর্যশোহর্থকুলনাশনৈঃ | 
ধর্ষণং প্রাণিনাং জ্ঞাত্বা স্বমতেন বিচেষ্টসে ॥ (উঃ) ২৫1১৮ 

-আঁপনাব এইবপ আচবণ যশ, অর্থ ও কুল নাশক। এতে 
প্রীণিগণেব ষে গীড়া ও ধর্মনাশ হবে, তা অতি অনিষ্টকব। আপনি 
তা জেনেও স্বেচ্ছাচাবে প্রবৃত্ত হযেছেন। 

- কিন্তু ছুশ্চবিত্র ও দুধর্ষ অগ্রজকে তিনি কোন প্ররাবেই অধর্মা- 
চারণ হতে নিবৃত্ত কবতে পারেননি । 


8% চবিত্রে বামাষণ মহাভাবত 


,. কৃত্তিরাসী বামায়ণে/রাবণেব পরিণতিব পূর্বাভাষ রাঁমেব জন্মলগ্নেই 
সুন্দৰ ভাঁবে বর্নিত হয়েছে । অবোধ্যাষ' বামেব জন্বক্ষণে লঙ্কায় 
রাবণের সিহাঁসন ছুলে উঠল ও মাথার মুকুট খসেপিড়ল।,. এতে 
রারণ ক্রদ্ধ,হষে উঠলে বিভীষণ বলেছিলেন--। , 
,হেনকাঁলে কহেন ধাগিক বিভীবণ। 
'জন্ষিযাছে,যে তোমাবে বধিবে,জীবন ॥ , 
পথিবীব প্রতি ক্রোধ কব কি কাঁবণ। 
তোমাঁবে বধিতে জন্ম নিল নাবায়ণ॥ 
আব কাঁবো অপবাঁধ নাহি দশীনন । 
বাস্থৃকি কাটিতে এতে কহ কি কাবণ॥ ;. 
এই কালে আকাঁশে হইল দৈববাণী 
,, ১০) | দ্শবথ ঘবেতে জন্মিল চক্রপাঁগরি॥ (আঃ), 
। কিন্তু বিভীষণের ভবিস্ততের ইন্গিত কেবল ব্যর্থই হল।। 
সীতা হবণেব পৰ একদিন প্রত্যুষে তিনি রাঁবণেব প্রাসাদে 
.. উপস্থিত হয়ে বললেন_ | ঠা... , 
যত দিন সীতাবে আনিলে লক্ষাপুব। , 
“তত দিন দেখি ভাই কুন্বপ্ন গ্রচুব ॥, - । 
। বাঁকে ঝাঁকে শকুনি পড়িছে গুহ চালে।। । 
'বাত্রে নিদ্রা মাহি হয় শৃগালেব বৌলে ॥. 
কালী হেন বুড়ী দেখি দখন বিকট । 
সন্ধ্যাকালে উকি.পাঁড়ে,দ্বাবের নিকট ॥" 
, বিবিধ উৎপাঁত ভাই দেরি সদাঁকাল । 
.... বামচন্দ্র অতি বীব বিক্রম বিশাল ॥ (ন্ুঃ), 
। ঁজীকি রামাষণে কিন্ত অন্যবপ বিব্বণ পাঁওযাযাঁয়। 
বামেব অনুগত ভক্ত হনুয়ানেব, সীতাব সঙ্গে সাক্ষাৎ হওয়াব পর 
অশোক বন ধ্বংস, ,রাক্ষদদেব সঙ্গে যুদ্ধে তাঁদের পরাজিত কবে, 
খবেচ্ছায় বন্দী হয়ে বাঁবণকে তীর কিতকর্মেৰ .জন্য ভর্খসনা, করে, 


বিভীষণ,ও কর্ণ ৫ 


সীতাকে প্রত্যর্পণ করে বামেব সঙ্গে, সন্ধি করতে অন্থবোধ কবলেন। 
অন্যথ! সীতাব জন্য সমস্ত লঙ্কীরাঁজ্য ধ্ংস,.হবে বলে বাঁক্ষদ-বাজকে 
সাবধান কবেন। |. ॥ ৭ 

রাজা ,রাবণেব কাছে হন্থুমানেব বথা প্রগলভতা! মনে, হল। 
তিনি অত্যন্ত জুদ্ধ হয়ে হনুমানকে বধ কবতে আদেশ দেন। বিতীষণ 
অগ্রজের এই ৰপ আদেশে আতঙ্কিত হয়ে বাঁবণকে এই অন্তায় কর্ম 
হতে নিবৃত্ত কববাঁব জন্য নাঁনাৰপ রীতি. ও যুক্তি, দেখিষে, রিভীষণ 
বললেন, হে বাক্ষণবাজ, ০584 প্রসন্ন 
হোন, আমাব কথা শুনুন | | 

নীরা কখনও দূতকে বধ কবেন না, এই বানবকে বধ বরা ধর 
বিকদ্ধ,, লৌকাচাব বিনিন্দিত এবং আপনাঁৰ স্তায পবমার্থবেত্তাৰ 
অসদৃশ। 

আঁপনি ধািক, কৃতজ্ঞ, বাঁজধর্মজ্ঞ, জীবকুলেব উৎকরষাপকর্ষ_ 
কাঁ্ধন্বজ্ঞ এবং আপনি পবমার্থবেত্তাঃ অতএব আঁপনাব মত বিচক্ষণও 
'যদি ক্রোধাবিষ্ট হন, তাহলে শাস্ত্রে পাপ্ডিত্য সম্পাদন কেবল বৃথাশ্রম 
'মাত্র। আপনি কর্তব্যাকর্তব্য বিবেচনা কবে দূতেব দণ্ড বিধান 
ককন। 

বিভীষণেব কথা! শুনে বাঁবণ বললেন পাঁপীকে শীস্তি দিলে পাপ 
হয়না । অতএব বানবকে বধ কবতে হবে। বাঁবণেব কথা শুনে 
বিভীষণ বললেন-_ ] 

দূত ন বধ্যাঃ বা ; 
সর্বেধু সর্বত্র বস্তি সম্তঃ ॥ (সঃ) ৫২1১৩ 

_হে বাজন, সময়ে দূত অর্ককালেই অবধ্য-এট1 অর্বদেশে 
সর্বক্ষেত্রেই সাধু ব্যক্তিরা বলে থাকেন। * 

এই বানব ফে শক্র তাঁতে সন্দেহ নাই। কিন্তু দত ছুষ্ট হলেও 
অবধ্য--তা নয়? তবে দূতেব বিবিধ প্রকাব দণ্ড বিধান আছে, 
যথা অন্গেব বিবপত। কশীঘাত মস্তক মুণ্ডন। কিন্তু,বধ দণ্ডের বিধান 


৬ চবিত্রে বামায়ণ মহাভারত 


।শোনা'যাঁয় নান , এ তথ্য আপনাব সম্যক জানা! আছে, কাবণ ধর্ম 
বিচাঁবে বা হিরা হরি ভি বিরান 
কেউ নেই। 
।  বিভীবণেব উপবোক্ত উক্তি, একজন পবিপন্ধ ডি 
'পঁবিচয় দেয়। 
বিভীবণেব অন্ুশীসন সন্মানিত হল। লাভার 
লেজে আগুন, লাগিয়ে দিলে, হনুমান সেই আগুনে লঙ্কা বহু প্রাসাদ 
ও উদ্যানে অগ্ি বিস্তাঁব কবে প্রাসাদ প্রাকাব তোবণ সমেত লঙ্কা, 
নগবী দগ্ধ কবলেন। কিন্তু সীতা বক্গা পেলেন, লঙ্কা দগ্ধ কবে হনুমান 
প্রত্যাবর্তন কবলেন। 
। হৃন্ুমানেব লঙ্কা দাহন, সীতাব 'দঙ্গে সাক্ষাৎকাঁৰ ও বনু বাক্ষম 
বধ এ সব ছুঃসহ সংবাদে রাবণ সভাঁজদ্‌ নিয়ে এক মন্ত্রণা সভায় 
-বসলেন। সেই সভায় স্থির হলে! সকলে মিলে বাম, লক্ষ্মণ হ্ 
হনুমান সমেত সমস্ত বানব সৈন্য ধ্বংস কববেন। 
তখন বিভীবণ গ্রীক কবি হৌমাবেব ইলিবেডেব বয়োবৃদ্ধ বিচক্ষণ 
'নেষ্টাবেব মত উৎসাহী রাক্ষসদের জ্ঞান চক্ষু খুলে দেবাব ি 
বললেন_- 
অপ্রমত্তং'কথং তন্ত বিজিগীধুং বলে স্থিতম্। | 
'জিতবোষং ছুবাধর্ষং তং ধর্ষযিতুমিচ্ছথ ॥ ( যুঃ) ৯1১০ ; 
_(বাম) প্রমাদহীন, জয়েচ্ছ, দৈব সহায়, জিত ক্রোধ, এবং 
দুধর্ধ। সেই বামকে কিবপে জয় কবতে ইচ্ছা' কবছ। 
সমুদ্রং লঙ্ঘয়িতা'তু ঘোবং নদনদীপতিম্‌। 
। গতিং হনুমতো! লোকে কো! বিষ্ভাৎ তর্য়েত রাঁ॥ - 
বলান্তপবিমেয়ানি বীর্য্যাণি চ নিশীচবাঃ। 
পবেষাং'সহসাবজ্ঞা ন কর্তৃব্যা কথঞ্চন ॥॥( যুঃ) ৯১১-১২ 
,। -নিশচিবগণঃ পুর্বে তোমরা,কে জানতে যে এক বানব হনুমান, 
।এই ভয়ঙ্কর নদনদীপতি ষমুদ্রকে লজ্মন কবে লঙ্কায় প্রবেশ কববে ? 


বিভীবণ ও কর্ণ - ধ 


শত্রদেব বহু সেনা আছে এবং ভাঁদের পবাক্রমও কম নয়। কখনও 
শক্রদেব সহসা অবজ্ঞা কবা উচিত নয় ৷ 
তিনি টির 
জন্য তাঁব ভার্যাকে অপহবণ কর! হয়েছে? খব নিজের অধিকার 
লঙ্ঘন, কবেছিল, তাই রাম তাঁকে বধ করেছেন । কাঁবণ 
অবন্তং প্রাণিনা প্রাণ! রক্ষিতব্যা যথাবলম্‌ ॥ (ঘুঃ ) ৯1১৪ 
-সামঘ্থ্যান্থসাবে জীবন রক্ষা কবা প্রাণী মীত্রেরই কর্তব্য। 
তিনি বাঁবণকে সাবধান করলেন-_ 
বিনশ্টেদ্ধি পুবী লঙ্কা শৃবাঃ সর্বে চ বাক্ষসাঃ 
বাঁমস্ দয়িতা পত্রী শ্বয়ং যদি ন দীয়তে ॥ ( যুঃ) ৯1১৯ 
--যদি বামেব প্রিয়তমা পত়্ী সীতাকে: প্রত্যর্পণ না কবেন; 
তাহলে এই লঙ্কীপুবী ও বীব বাক্ষসগণ বিনাশ প্রাপ্ত হবে। 
উপবে নির্ভীক উক্তি হতে বিভীবণেৰ দূৰ দৃষ্টির ও প্রকৃষ্ট প্রজ্ঞাব 
পরিচষ পাওয়া যায় । 
পবদিন প্রত্যুষে তিনি বাবণেব প্রাসাদে উপস্থিত হয়ে বললেন 
সীতাকে এখাঁনে আনবাঁব পব থেকেই নানা প্রকার অশুভ লক্ষণ 
দেখা যাচ্ছে। হোঁমেব অধ্বি ভাল বে জলে না, ধূম আর ক্ফুলিঙ্গ 
হয। বন্ধন কক্ষ হোম কক্ষ ব্রন্ধ স্থলীতে সর্প এবং হব্য দ্রব্যে 
পিগীলিকা দেখা যাচ্ছে, গাভীব ছৃগ্ধ হয় না, হস্তীব মাঁদত্রীব নেই। 
অশ্ব কাতৰ কণ্ঠে হ্োবব কবছে, গৃণর বসে আছে, শুগীলের রব 
শোনা যাচ্ছে। 
এসমস্ত অলৌকিক ঘটন! অণুভ এবং নানা. রকমেৰ বিপদেব 
ইঙ্দিত বহন কবছে, এ সব ইঙ্গিত বিভীষণের মতে অশ্ুভেব পূর্ব- 
গীমিনী ছাঁয়াব মত। ৃ 
সব দেশেব প্রাচীন সাহিত্যে বিভীষণেব বর্গিত অলৌকিক ঘটন 
সমূহ অণুভ ঘটনাৰ পূর্বাহ্নে প্রকাশ পেতে দেখা গেছে! মহাকবি 
হোমাবেব ইলিয়ড কাঁব্যেও এইবপ ঘটনাগুলি দৈনন্দিন যুদ্ধ কোন 


৮ চরিত্রে রামাষণ মহাভারত 


দূলেব পক্ষে যাঁবে তাব ইঙ্গিত দিয়ে যেতো! কেবল প্রাচীন 
সাহিত্যে নয়। মধ্যযুগেব সাঁহিত্যেও, অলৌকিক লক্ষণেব দাহায্য 
পাঠকদেব,আকৃষ্ট কবা হোতি। বিশ্ব বিখ্যাত কবি ও নাট্যকাঁৰ 
1919999:6ও তীঁব অনেক নাটকে অলৌকিক ঘটনা ও লক্ষণেব 
উল্লেখ কবেছেন। সমসাময়িক কালেও অলৌকিক ঘটনা! ও লক্ষণে 
ব্যবহাৰ প্রচলিত আছে। তবে মাত্রাব পার্থক্য মাত্র । 
এ সমস্ত, অলৌকিক ঘটনা! বিভীষণেব মনে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিযে- 
ছিল যে কাঁবণে তিনি বলেছিলেন_- 
জীবংস্ত বামস্ত ন মোক্ষ্যসে ত্বং 
গুপ্তঃ সবিত্রাপ্যথবা মকস্ডিঃ। 
ন বাসবস্তাঙ্কগতো! ন মৃত্য 
নভো ন পাঁতালমন্থপ্রাবষ্ট ঃ॥ (যু) ১৪৬ 
যদি সুর্য বা বাধু'আপনাঁকে বক্ষ কবে, ইন্দ্র অথবা যমেব 
ক্রোড়ে আশ্রয় নেন, কিংবা আকাশে বা পাতালে প্রবেশ কবে 
আত্মবক্ষা। কবেন তবুও প্রীবামেব হাত থেকে নিস্তাব,নাই। 
প্রহস্ত বিভীষণকে বলেছিলেন আমবা দেব, দাঁনবঃ বক্ষ? 
গন্বর্ব ইত্যাদি কাউকে ভয় কবি না। বামকেই বা ভয় কববো 
বেন? 
উত্তবে বিভীষণ সতর্ক কবে বললেন_- 
ধর্মপ্রধানস্ত মহাঁবথন্ত 
ইক্ষাকুবংশপ্রভবস্ত বাঁজ্ঞঃ। 
পুবৌইন্য দেবাশ্চ তথাবিধস্ত 
- কৃত্যেু শক্তস্ত ভবস্তি মূঢাঃ ॥ (যুঃ) ১৪১২ 
- ধর্মপ্রধান, ইন্সটাকুবংশজাত কার্ধ সম্পাদনে সমর্থ এবং মহাঁবধী 
(যিনি বালি, বিবাধ, কবন্ধ প্রভৃতিব সংহাবকাবী ) এইবপ প্রসিদ্ধ 
পরাক্রমশালী বামেৰ সম্মুখে দেবগণও বিমূঢ় হন! 
অধান্সিকেব যেমন স্বর্গ লাভ হয় না সেইবপ তোঁমাদেব অভীষ্ট 


বিভীষণ ও কর্ণ . ৯ 


পূর্ণ হবে না। বামকে বধ করা তোমার বা আঁমাব বাঁ অন্ত কোন 
রাক্ষসেব সাধ্য নয়। রা 
তিনি বারণকে পুনঃ পুনঃ অনুবোধ কবলেন £- 
ইদং পুরস্তাস্ত সবাক্ষসন্ত 
বাঁজ্শ্চ পথ্যং সন্ুন্জ্জনস্ | 
সম্যক্‌ হি বাঁক্যং স্বমূতং ব্রবীমি 
নবেন্্পুত্রায় দদাতু মৈথিলীম্‌॥ (যু) ১৪২১ 
_বাঁক্ষদরাজ ও এই পুরীব সব হিতের জন্য আমি 
অতিহিত বাক্য বলছি, বামেব হাতে মিথিলা বাজকুমাবী সীতাঁকে 
সমর্পণ ককন। রর 
বিভীষণের এই সব ছুঃসাহসিক কথা হতে প্রমাণ হয় তিনি 
একেবারে রাবণের বিপবীত চবিত্রেব ছিলেন । 
বিভীষণেব হিতকথা শুনে ইন্দ্রজিৎ পিতৃব্যকে ব্যঙ্গ করে তিবস্কার 
কবেন। প্রত্যত্তবে বিভীষণ বললেন-_ 
ন তাত মন্ত্রে তব নিশ্চযোহস্তি 
বালস্তমগ্ভাপ্যবিপককবুদ্ধিঃ ৷ 
ত্মাঁ ত্বয়াপাত্ববিনাশনীয় 
বচোইরথহীনং বহু বিগ্রলপ্তম্‌॥ (যুঃ) ১৫৯ 
-বৎস, তুমি বালক, তৌমাব বুদ্ধি অগ্ভাপি অপবিপন্ক। তোমার 
কর্তব্যাকর্তব্য সম্বন্ধে মন্ত্রণা উচিত হয় নাই। সেই হেতু তুমি 
আপনাঁব বিনাঁশের জন্য বনু নিবর্থক প্রলাপ বকছ। 
তুমি বাবণেৰ পুত্র হলেও, তুমি তাঁব শত্রু যদিও বাইবে মিত্র বলে 
দেখাতে চাচ্ছ। যেহেতু তুমি বঘুনীথেব দ্বাব। বাক্ষদবাজেব ধ্বংজেব 
কথা শুনেও মোহবশে তা অনুমোদন কবছ। 
ইন্রজিৎ, তুমি বিবেকহীন, তোমার বুদ্ধি পৰিপক্ষ হয়নি। তুমি 
বধ, হঠকাবী, তীক্ষ স্বভাব কষুদ্রমতি যুবক, ভাই একথা বলছ। 
রপক্ষেত্রে শক্রদেব সামনে বামের ব্রহ্ম দণ্ডের ন্যায় নিক্ষিপ্ত বাণগুলি 


১৩ চবিত্রে বামাষণ মহাভাবত 


সহা করতে ।পারবে? 'যে 'তোমাকে' এই মন্্ণা সভায় এনেছে'নে 
আর তুমি উভযেই নিহত হবে। টা 
বিভীষণেব উপদেশ বাক্যে কৃত্তিবাসী বাঁমায়ণেব: বাঁবণ' জু 
হয়ে বললেন-- 
আমি অধার্সিক বড় সে বড় ধা্িক ॥ 
মানুষ বেটা ভয়ে কাপে বিভীবণ।' 
। হেন ভাই না বাখিব আপন ভবন ॥ 
বিভীষণে দূব কবি যুক্তি কবি সাব। ' 
যুদ্ধ বিনা গতি নাই কিসেব বিচাঁব ॥!( স্থঃ) 
উত্তরে বিভীষণেব প্রত্যত্তব অত্যন্ত মর্মগ্রাহী_ 
, গ্রকটে ঈশ্ববে ন! চিনে অজ্ঞ'জন | 
অন্ধ যেন জানিতে নী পাবয়ে বতন ॥ 
- বহিযাছে চক্ষু কিন্ত দেখিতে না পায়। 
ডিভি 


জি 
আনিয়াছ সীতা কাল ভুজ হীবে ঘরে । 
৷ বাথিলে সসৈন্য যাবে শমন-নগবে ॥ 
এ হেন.নুন্দব বাজ্য এ'হেন সম্পদ । ৷ 
'নিজ,দোঁষে কেন আনি 'ঘটাঁও আপদ্‌ ॥' 
চিরকাল'তপ কৰি পেষেছ এ বাজ্য। 
ভিডি জা 


রা রিনিনিলি রর | 
সকলেব ক্ষতি কবে ক্ষমা নাহি মানে ॥ 
ক্ষেত্রেব শন্তাঁদি খায় ঘর-দঘবাব ভাঙ্গে 
খাঁগ্ঠ লোভে পোস্ত হস্তী মিলে তার সঙ্গে ॥ 


(বিভীষণ ও কর্ণ ১১ 
ছুষ্টের সঙ্গে হয় পিষ্টে অপরাধ । 


' সেই মত তব পাঁপে মজে পুবীজন ॥1( সঃ) 
বিভীষণেব বিচক্ষণতা, বুদ্ধি ও জ্ঞানেব পবিচয় পাওয়া যায় তাব 
উপবোক্তি হতে। সুন্দৰ উপমার মাধ্যমে রাবণেৰ ভবিষ্যৎ দুবাদৃষ্টেব 
এক অতুলনীয় ছবি রাবণেব সন্মুখে তুলে ধরলেন। ' 
কিন্তু বিভীষণেব এই উপদেশ ও সতর্কবাণী রাঁবণেব মনঃপুত 
হয়নি। তিনি তাই জ্ুদ্ধ হয়ে বিভীষণকে কটুক্তি' করেছিলেন। 
(বাবণ চবি দ্রষ্টব্য ।)' . 
"  কৃত্তিবাঁসী বামায়ণে কিন্তু বাঁবণেব প্রতিক্রিয়া অতি ভয়ঙ্কব__ ' 
এত কহি খবতব খঙ্জা কৰি কবে । 
লম্ষ দিয়! পড়িলেক ভূতল উপবে। 
তাব পদাঘাতে লঙ্কা কৰে টলমল । 
তাই সেই দশানন মহাবেগে চলে । 
প্দাঘাত কৈলা বিভীষণ বন্ষস্থলে ॥ - 
বিভীষণ অচেতন হইফা তাহাষ। 
' পড়িল ধরণীতল ছিন্ন তক প্রায়॥ (সঃ) 
বিভীষণ বাঁবণেব কঠোর .প্রতিক্রিয়া শুনে ও বক্ষে বাবণেব 
পদচিহ্ন নিয়ে গদীহস্তে চাবজন রাক্ষসের সঙ্গে অন্তবীক্ষে উঠলেন এবং 
রাবণেৰ উদ্দেশ্তে বললেন-- 
বদ্ধ কালস্ত পাশেন সর্বভূতাপহাঁবিণঃ। 
ন নশ্যন্তমুপেক্ষে বং প্রদীপ্তঃ শবণং যথা] ॥ (ফু) ১৬২২ 
-আঁপনি সর্বভূত বিনাশকাবী কাল পাশে বদ্ধ হয়েছেন। প্রদীপ্ত 
গৃহের ন্যায় আপনি নষ্ট হচ্ছেন, সেজন্য আপনাকে উপেক্ষা কবতে 
না পেবে হিতকর কথ? বলছি। 


5২ চবিত্রে বামাঁৰণ মৃহাঁভাবত 


বামের সুবর্ণভূবিত প্রদীপ্ত অনলেব ন্যায় শাণিত শরের ছারা 
আপনাকে নিহত দেখতে ইচ্ছা কৰি না। 
শুবাশ্চ বলবন্তশ্চ কৃতান্তরশ্চ নবা বণে। 
কালাভিপন্নাঃ সীদস্তি যথা বালুকসেতবঃ॥ (যুঃ) ১৬২৪ 
_কাঁলেব বশীভূত হলে শুব, বলবান এবং অস্্রবেত্তা 'মানবরাও 
সংগ্রামে বালি তৈবী সেতুব ন্যায় ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। 
আমার ন্যার হিতাকাজ্জীব কথা আঁপনাব মনঃগুত হলো না। 
“এজন্য আমাকে ক্ষমা কববেন। সর্বপ্রকাবে রাক্ষমদেব নিয়ে এই 
পুবী ও নিজেকে রক্ষা ককন। আপনা মঙ্গল হোক। আমি 
যাচ্ছি। আমাঁকে ছাডাই আপনি সুখী হোন। রাঁক্ষবাজ, আমার 
সুপরামর্শ আপনাব কচিকৰ হচ্ছে না) যেমন গতাযু ব্যক্তিবাও অস্তিমূ- 
কালে বন্ধুদেব কথা গ্রহণ কবে না। 
বাবণ ও তীব পুত্র দ্বাবা! লাঞ্ছিত হযেও বিভীষণ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে 
পবিত্যাগ কববাঁব পূর্বে শেব বাবেব মত সতর্ক কবে গেলেন এবং 
সঙ্গে সন্ধে তাঁর মন্রল কাঁগনা কবলেন। দিও তা শিষ্টাচাব মাত্র 
কৃত্তিবাী বামায়ণে তিনি বাবণকে পবিত্যাগ কববাৰ পূর্বে 
বলেছিলেন-_ 
নিশ্চয় ধবেছে তব চিকুবে শমন। 
তেই মোব হিতবাক্য না কৈল গ্রহণ ॥ 
যাব মৃত্যু উপস্থিত সেই লক্কাধিপতি। 
না শুনে না দেখে বন্ধুবাক্য অরুন্ধতী ॥ 
এ লাগি কবিস্থ আমি তোগাঁবে বর্জন । 
জলিত গৃহকে যেন ত্যজে বিজ্ঞজন ॥ 
কৰিলে তুমিই মোৰ বত পবিভব। 
জ্যে্ঠ বলি সহিলাঁম আমি তাহা সব। 
অন্ত কোন জন বদি কবিত এ কাজ । 
দেখাতাম তাবে ফল নিশাচব বাজ ॥ (সু) 


বিভীষণ ও বর্ণ ১৩ 


কেবলমাত্র জোস্ঠ ভ্রাতাব কাছে নয় লঙ্কা, ত্যাগ করবার পূর্বে তিনি' 
পতী সবমাকে বলেছেন ১ 

প্রিয়ে আমি বামচন্দ্রেব শবণ লইতে । 

চলিলাম এই চাঁবি অমাত্য সহিতে ॥ 

তুমি জানকীর কাছে,থাকি নিবস্তর। 

কবিবে তাহাৰ সেবা হইয়া তৎপব ॥ 

তই যদ্দি অনুগ্রহ কবেন তোমাঁবে । 

তবে বাম অঙ্গীকাব কবিবে আমাবে ॥ (সঃ) 

, বিভীষণ চবিত্রেব বলিষ্ঠতাব স্বাক্ষব শত্রু গুবীতে তীব সতী সাধ্বী 
পত্ধী সবমাকে বেখে যাওয়া, শুধু বেখে যাওয়া নয়, তাকে সীতার 
পরিচর্যীর ভাঁর'দিষে যাওয়া। 

আকাশ মার্গ হতে বিভীষণ আত্মপবিচষ দিয়ে বানরদের 
বললেন_ 

বাবণৌ নাম ছুর্বৃতো বাক্ষসে। বাক্ষমেশ্ববঃ | 
তত্তাইমন্থুজো৷ ভ্রাতা! বিভীষণ ইতি শ্রুতঃ॥ (যু) ১৭১২ 
-'বাব্ণ নামক যে ছ্রাচার বাক্ষবাজ আছেন, আমি তাঁব 
কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিভীষ্ণ আমাব নাম ! 
বাঁবণ জটাষুকে বধ কবে জনস্থান হতে সীতাঁকে অপহরণ 
কবে তাকে বন্দী কবে বেখেছেন। তিনি বাক্ষপী পবিবৃত হয়ে 
কালপাঁত কবছেন। আমি নানাঁকপ হ্যয়ি দেখিয়ে সীতাঁকে বামেক 
কাছে ফিবিষে দিতে ব্ললে তাব কঠোব বাঁক্যে আহত হয়ে এবং 
দাসেব ম্তাষ অপমানিত ও লাঞ্ছিত আমি স্ত্রী পুত্র ছেড়ে রামের 
শরণাগত হযেছি শীঘ্র তীকে জানাও যে বিভীষণ তাৰ সকাঁশে 
উপস্থিত। 
তং মেকশিখবাকাঁবং দীপ্তামিব শতহ্দাম্‌। 
গগনস্থং মহীস্থাস্তে দদৃতধানবাধিপাঁকঃ ॥ (ফু) ১৭২ 
_বানব যুখপতিব। ভূতল থেকে মেক পর্বতে মৃত আকার সদৃশ 


১৪ চবিত্রে বাঁমাষণ মহাভারত 


'প্রলিত বিছ্যতেব মত আকাশস্থিত বিভীষণকে দেখতে পেলো! । 
সঙ্গে তাব অস্ত্রশস্ত্র যুক্ত চাব অনুচব ৷ 
এ দৃশ্য বানৰ নেতাঁদেব ভয় ও সন্দেহেব সঞ্চাব, কবল । তাঁবা 
বিভীষণ ও তীব সঙ্গীদের রাবণ প্রেবিত দূত বা শত্রু মনে কবলে! 
এবং অচিবে তাদেব ভূমিতে নিপাঁতিত কবা স্থিব কবলো। বানর 
সেনাপতিদেব নাঁনাঁজন নানা যুক্তি দেখিষে সিদ্ধান্ত নিল যে ব্ভীষণ 
নিশ্চয় তাঁদেব ক্ষতি কববাব জন্য এভাঁবে উপস্থিত হয়েছে এবং ভাবা 
সেভাবে বামকে বোবাঁবাৰ চেষ্টা কবলো। 
বামও তাঁব অমাত্যদেব নিজেদেব মতামত প্রকীশ'কবতে সব 
বকম ন্ুযোগ দিলেন। সর্বশেষে বাঁমভক্ত হনুমান বললেন যে তিনি 
অন্যান্ বানব সেনাঁপতিৰ যুক্তি গ্রহণ কবেন না। তাঁব মতে 
দ এব দেশকালশ্চ ভবতীহ যথা তথা । 
পুকষাৎ পুকষং প্রাপ্য তথা দোষগুণাঁবপি ॥ 
দৌবাত্ব্যং বাবণং দৃষ্টা বিক্রমঞ্চ তথা ত্বয়ি। 
যুক্তমাগমনং হাত্র সদৃশং তত্ত বুদ্ধিতঃ ॥ (যুঃ) ১৭1৫৭-৫৮ 
_ তাৰ আগমনে দেশ কাল দৌষগুণেব বিচাৰ বর্থাবথই হয়েছে। 
রাবণে দৌবাত্ম্য এবং আপনাঁব বিক্রম অবগত হয়ে বুদ্ধি অন্থুসাবে 
তাব এখাঁনে আগমন খুবই যুক্তিযুক্ত। হন্ুুমানেব মতে বিভীষণের 
আগমন খুবই উপযুক্ত হয়েছে । বিচক্ষণতাঁৰ সঙ্গে এ পবিস্থিতির 
সদ্যবহাব কবলে আমাদেব উদ্দেশ্য অতি শীন্্ স্ুসম্পাঁদিত হবে । 
পবন নন্দন হনুমান আরও বললেন-_ 
উদৃযোগত্তব সন্প্রক্ষ্য মিথ্যাবৃত্্চ'বাবণম্‌। ' 
বালিনচ হতং শ্রত্বা সুগ্রীবর্ীভিষেচিতম্‌॥ 
বাজ্যং প্রার্থয়মানস্ত বুদ্ধিপূর্বামিহাগতঃ1!  ' 
'এভাবত্ত পুবস্কত্য বিদ্যতে ত্ৃস্ত সংগ্রহ ॥ (যু) ১৭1৬৬-৬৭ 
1__আঁপনাব উদৃযোগ জেনে, বাবণে মিথ্যাচাব দেখে, বাঁলিবধ ও 


॥ 


বিভীষণ ও কর্ণ " ১৫ 


সুগ্রীবের রাজ্য লাভ এসব সংবাদ শুনে রাজ্য প্রার্থনায় বুদ্ধি করে, 
আপনার- কাছে উপস্থিত। এবপ মনে করে বিভীষণকে। গ্রহণ 
কব উচিত, 
ইমানের যুক্তি শুনে, তিনি যে বথা্ঘই বুদ্ধিমান ও জ্ঞানী, তাঁর; 
পৰিচয় পঁওষা যায় 
হনুমানের, যুক্তিযুক্ত আবেদন, শুনে বামচন্দ্র _বিভীষণ স্ব্ধে, 
তীব মনোভাব ,শুনবাব্‌ জন্য তার, অমাত্যদের অনুরোধ ক্রলেন ! 
তিনি বললেন- মিত্রভাব নিষে যিনি উপস্থিত হয়েছেন। তাঁর. 
দৌঁষও ফদ্দি কিছু থকে তবু তাকে আয দেওযা। সৎপুকষ নিন্বিত 
কাজ নহে। 
অতঃপৰ একটি নদ ঘুটনাব বর্ণনা দিয়ে বাম আশ্রয় প্রার্থীকে 
আশ্রয় দান কর্তৃব্য এ সত্য বুবিষে দিলেন। “তাঁর যুক্তিকে আরও 
জোবালে! কববাব জন্য তিনি মহ্ধি কথেব পুত্র ধার্মিক ও ৪ 
কণুব গাথা তাৰ অমাত্যরগগকে শোনালেন । 
বদ্ধাঞ্জলিপুটং দীনং যাঁচন্তং শবণাগতম্‌। 
ন হন্যাদানৃশ-স্থার্থমপি শক্রং পবস্তপ ॥ 
আঁ ব! যদি বা দৃপ্তঃ পবেধাং শবণং গতঃ৭ 
অরিঃ প্রাণান্‌ পবিত্যজ্য রঙ্গিতব্যঃ কৃতাত্মন। ॥ 
ন চেন্তয়াদ বা মোহাঁদ বা কামাদ্‌ বাপি ন বক্ষতি। 
্বয়া শক্ত্যা ষথান্যায়ং তৎপাঁপং লোৌকগহিতম্‌॥ 
, বিনষ্ট, পশ্যতস্তস্ত বক্িণঃ শবণং গতঃ। 
আদায় স্ুুকৃতং তস্য সর্বং গচ্ছেদরক্ষিতঃ ॥ 
২7৭ | 
গং চযাশস্ঞ্চ বলবী্য্যবিনাশম ॥ (যু) ১৮২৭-৩১ 
চা পুটে আশ্রয়েব জন্য 
আসে আশ্রষ প্রার্থীকে আশ্রঘ দান কবা' উচিত এ নীতি অনুসরণ 
কবে শক্রকে ও বিনাঁশ- কববে না, শত্রু আর্তই হোক বা দৃপ্তই 


১৬ চবিত্রে বামাধণ মহাঁভাবত 


হোক শক্রব শরণাপন্ন হলে প্রাণ দিয়েও তাকে বক্গা 'কব! কৃতাত্রাদের 
কর্তব্য। যদি কোন ব্যক্তি ভীত হয়ে বা মোই বশত বা! ইচ্ছা পূর্বক 
নিজেব সামর্থ্য মতে আশ্রয় প্রার্থীকে বক্ষা না করে তবে সে লোকেব 
কাছে নিন্দিত হয়। আশ্রিত ব্যক্তিকে বক্ষা না কবাব জন্য সে যদি 
বিনষ্ট হয়, তবে অবন্ষিত হওঘাঁব দকণ' বিনষ্ট হওয়াতে সে ব্যক্তি 
তোঁমাব স্বকৃতিব ফল ভোগ করবে। আশ্রিত ব্যক্তিকে বন্দা না 
করলে এবপ মহাদোব হয় এবং সেজন্য 9725 
বর্গ লাভের নুকৃতিও বিলোপ' পেয়ে থাকে । 
তখন রামচন্দ্র সুগ্রীবকে বললেন, আমি মহর্ষি কণুব অনুশাসন 
মত কাঁজ কবব। তোমবা বিভীবণকে আমাৰ নিকট নিষে'এস। 
বিভীবণ আকাশ থেকে অন্ুচবদেব সঙ্গে ভূমিতে অবতবণ কবে 
রামেব চবণে পতিত হযে বললেন-_ ' 
ভবস্তং সর্বভূতানাং শবণ্যং শবণং গতঃ। 
পবিত্যক্তা ময়! লঙ্কা মিত্রাণি চ ধনানি চ॥ 
ভগদগতং হি মে বাজ্যং জীবিতঞ্চ সুখানি চ। (যু) ১৯1৫ 
- লঙ্কা, মিত্র ও ধনাদি সমস্ত পবিত্যাঁগ কবে সর্লোকেব শবণ্য 
আপনাব শবণাগত হয়েছি । ' আমার বাজ্য বীর 'ও সুখ লাভ 
সমস্তই আপনাঁৰ অধীন । পা 
বিভীষণেব এবপ আঁচবণে বাম অত্যন্ত গ্রীত'হলেন এবং তাঁকে 
অভয় দিযে বাঁবণেব শক্তি সম্বন্ধে জিজ্ঞেস কবলেন |: 
বিভীবণ বাঁমেব প্রশ্নোত্তবে বললেন-_বাঁজপুত্র, আগার জ্্ঠ 
ভ্রাতা বাবণ ব্রন্মাৰ অশীর্বাদে গন্ধর্, নাঁগ, পক্ষী . গ্রভৃতি সকলে 
অবধ্য। দ্বিতীয ভ্রাত! কুন্তকর্ণ যুদ্ধে ইন্দ্রের সকক্ষ। তিনি এক 
এক কবে বাঁবণেব পক্ষে ব্ধীমহীবহীদেব শক্তিৰ পবিচয় দিষে বললেন, 
কৈলাস পর্বতে যুদ্ধে মণিভদ্রকে যে পবাজিত কবেছিল, সেই প্রহস্ত 
রাবণেব সেনাপতি । ইন্দ্রজিৎ কবচবিহীন হযেও, অন্গুলিত্রাণ মাত্র 
ধাঁবণ কবেই ধনুর্বাণ হস্তে রণভূমিতে. ইচ্ছামত অদৃশ্যও হতে পাবে। 


বিভীষণ ও কর্ণ ১৭ 


ইন্দ্রজিৎ যক্ঞ ছারা হুতাশনকে তৃপ্ত কবে বণভূমিতে অদৃশ্য হৃষে 
অস্তবীক্ষ হতে শত্রদেব সংহাব কবে থাকে। যুদ্ধে লোকপালদের 
্যাষ বিক্রমশালী মহোদর, মহাপা্ব ও অকম্পন প্রভৃতি বাক্ষিবা তীর 
সেনাপতি! বাবণেব সৈন্য সংখ্যা দশ সহত্র, কোটিঃ, তাবা; মাংস 
শোঁণিত ভোজী কামবগী রাক্ষদ। 

বাম বিভীষণকে প্রতিশ্রুতি দরিলেন য়ে ইন্দ্রজিতেব সঙ্গে দশানন 
বাবণকে বধ কবে বিভীষণকে ল্কাব সিংহাসনে অর্ধিিত কববেন। 

বিভীষণ বামেব কথা শুনে বিনীত ভাঁবে বামেব পদ যুগল বন্দন। 
কবে প্রতিজ্ঞা কবলেন, তিনি,সৈন্য মধ্যে প্রবেশ কবে বাক্ষসদেব, বধ 
কবে লঙ্কা বিজয় বিষয়ে যথাশক্তি বামকে সাহায্য কব্‌বেন | ,. 

বিভীষণেব কথায গ্রীত হয়ে বাম তাঁকে আলিঙ্গন কবে লক্ষ্পণকে 
বললেন 

তেন চেমং মহা প্রাজ্ঞমভিষিঞ্চ ভি 
বাজানং বক্ষসাং ক্ষিপ্রং প্রসন্নে মধি মান্দর॥ (যু) ১৯1২৫ 

_হে মানদ, তুমি সমুদ্র থেকে জল নিযে এসে! । , আমি অত্যন্ত 
প্রীত হয়েছি। এ মহাঁপ্রাজ্ঞ বিভীষণকে বাক্ষদ বাজ্যে দ্রুত 
অভিষিক্ত কবি।, ্‌ 

বিভীষণের কথা ও কার্যকলাপ হতে এটাই বোঝা যায় যে তিনি 
যে কেবল তীক্ষ বুদ্ধি সম্পন্ন রাজনীতিজ্ঞ ছিলেন তা! নয়, তিনি 
দৃবদর্শীও ছিলেন। 

বুদ্ধিমান পবননন্দন হনুমান যেন অন্তর্ামীর মতই বিভীষণের 
মনেব গৃঢ় উদ্দেন্ত আবিষ্ষাৰ কবেছিলেন। বামেব পতাকা৷ তলে 
আসবাব বিভীষপের গোপন উদ্দেশ্য লঙ্কাব সিংহাসন। তিনি 
জানতেন যে বামে হাতে বাবণেব বিনাশ সুনিশ্চিত। 

রামেব আদেশে লক্ষ্মণ সমুদ্র হতে জল আনলে বাঁনব নেতাদেব 
সামনে বিভীষণকে বাম বাক্ষসবাঁজ পদে অভিষিক্ত কবলেন। 


এভাবে বঘুপতি রামেব জঙ্গে রাক্ষসরাজ বিভীষণেব মৈত্রী বন্ধন 
৫ম-২ 


১৮ * চবিত্রে বামাঁষণ মহাঁভাবত 


শক্ত হলে।। অতঃংপব স্থুগ্রীব ও হনুমান বিভীষণকে জিজ্ঞেস 
কবলেন কি ভাবে সৈন্য নিয়ে এ মহান সমুদ্র পাব হবেন। বিভীষণ 
রাঁমচন্ত্রকে সমুদ্রেব শবণ নিতে উপদেশ দিলেন ' 

বিভীবণেব পবামর্শ মত রাম সমুদ্র তীবে কুশীসনে বসৈ ত্রিবান্রি 
সাগবেব উপাঁসনা কবলেন। তা সত্বেও সাগব যখন ভীকে দর্শন ' 
দিলেন নাঃ তখন বাম পাতালেব সঙ্গে সাগবকে শৌবণ কববেন বলে 
ভয়'দেখালেন। সমুদ্রের পবামর্শীনুযায়ী নলেব দাবা সাগবেব উপব 
শত যোজন দীর্ঘ সেতু নিমিত হল এবং সেই সেতু পথে বানবদেব সঙ্গে 
বাম তীব অনুচরবৃন্দকে নিয়ে পবপাবে গিয়ে শিবিব স্থাপন কবলেন। 

দশবথনন্দন রাম ছুবস্ত ঘানৰ সেন! সহ সমুদ্র পাৰ হযেছেন 
জেনে বাঁবণের নির্দেশে রাক্ষস মন্ত্রী শুক ও বাক্ষন সাবণ মীয়া বাঁনৰ 
বপ নিয়ে বানব সৈন্যেব মধ্যে প্রবেশ কবে সমস্ত সংবাদ ংগ্রহ 
কবার গুপ্তচবেব কাজে নিযুক্ত হয়। বিভীষণ সেই ছদ্মবেশী 
বাক্ষদদেব চিমতে পেবে বামেব কাছে তাদেব ধবৈ নিযে যাঁন। 
রামেব উদাবতায় ভাবা মুক্তি পাঁয়। 

রাবণ পুনরায় শালি ও তাঁর সঙ্গীদেব প্রচ্ছন্ন ভাঁবে বামেৰ উপব 
গুপ্তচবের কাঁজে নিযুক্ত কবেন। এবাবও বিভীষণ সেই বাক্ষদদেব 
ধবে ফেললেন। বাণবরা তাদেব মাঁবতে মাবতে বাঁমেব কাছে নিয়ে 
এলে, মহাঁন্ুভব বাম তাদেব মুক্তি দিলেন। 

বিভীষণ তীঁব চাবজন অমাত্য অনল, পনস, সম্পতি ও প্রমতিকে 
পক্ষীব ছন্রবেশে শত্রসৈম্ত পবিদর্শনেব জন্য লঙ্কাঁয় পাঁঠিষেছিলেন। 
তার! সমস্ত খবরাখবর নিষে ফিবে আঁদলো ৷ 

শক্র'বাজ্যে উপস্থিত হলে বাম যখন ভাব অমাত্যদেব সঙ্গে বসে 
এছূর্ডেন্ লঙ্কাপুবী কি কবে জয় করা যাবে তা বিচাব কবছিলেন, 
তখন বিভীষণ বাঁমকে জানালেন যে তীব অন্থুচব চীবজন পক্ষীৰপ 
নিয়ে শক্র সৈন্ত মধ্যে ঢুকে শক্রদিগেব বক্ষণ ব্যবস্থা! সমস্ত জেনে 
ফিবে এসে' জানিয়েছে যে বাবণ সেনাপতি প্রহসত পূর্ব, মহাপার্শ 


বিভীষণ ও কর্ণ ১৯ 


ও সহোঁদাঁব দক্ষিণ দাঁব, ইন্দ্রজিৎ পশ্চিম বাব ও রাবণ স্বয়ং লঙ্কা 
নগরীব উত্তব ছ্বাব বক্ষা কবছেন। সব.সেনাঁপতি নানা অস্ত্র শৃল, 
মুদগাবধারী বনুবল পরিবৃত হয়ে আছেন। দশ সহত্র হাতী অযুত 
সংখ্যক বথ, সেবপ সংখ্যক ঘোঁড়া এবং এককোটা পরাক্রমশালী 
সৈম্ত সেখানে সমবেত হয়েছে। 

বিভীষণ তাঁর অনুচবদেৰ থেকে এ সংবাদ পেয়েছেন এবং তিনি 
তার অন্ুচরদেব বাঁমকে দেখালেন,। 

অতঃপর বামেব মঙ্গল কববার ইচ্ছায় বাবণান্জ বিভীষণ বললেন, 
' কুবেবের সঙ্গে যুদ্ধেব সময় ছয় লক্ষ বাক্ষদ তার সঙ্গে ছিল।॥ এবং 
এ সব বুক্ষদ শক্তিতে বাঁবণেব ন্যাঁষ ছিল। এ কথাঁর সঙ্গে সঙ্গ 
বিভীষণ রামকে বললেন, আমাঁর উক্তি আপনাঁকে ভীত করবার জন্য 
নয। আঁপনাকে জুদ্ধ কববাব জন্য। কাঁবণ আপনি একবার 
ুদ্ধ হলে আপনার শক্তি বলে দেবতাদের ও জয় করতে পাবেন। 

রঘুনন্দন রামকে উত্তপ্ত করবার জন্য ল্কািপিতি বাঁবণের শক্তি- 
মন্তাৰ সম্যক পরিচয তাঁব কাছে বাখলেন। বিভীষ্ণ অগ্রজ বাঁবণের 
বিনাশ আকাজ্জীই কবছিলেন। কেন? এ প্রশ্নেব উত্তব কিছু 
পরে পাওয়া যাবে৷ 

বিভীষণে কথা শুনে রামন্দরও লঙ্কাপুবীব প্রত্যেক দ্বাবরগ্চকের 
সমতুল্য বিক্রমেব সেনাপতি নিধুক্ত কবলেন। নিজে স্বয়ং ভ্রাতা 
লক্ষ্মণেব সঙ্গে বাবণ রক্ষিত উত্তর দ্বাব আক্রমণ কববেন স্থির 
করলেন, বানববাজ সুগ্রীব, বীর্যবান জান্ববান ও রাঁবণাঁনুজ বিভীষণ 
সৈন্যদেব মধ্যখানে অবস্থান কববেন স্থির হলো।, তিনি আবও 
নির্দেশ দিলেন যে বানবসেন! বানবেব বপ নিয়েই যুদ্ধ কববে কেবল 
ভীবা দাতিজন'যথ| লক্ষণ, বিভীষণ, তীব চাঁব সচিব ও বাম মন্ুয্াবপে 
১ষুদ্ধ কববেন'। কাবণ বাঁনবেব কপ এ ক্ষেত্রে (বানবা এব নশ্চিহং 
ব্বজনেহস্মিন ভবিষ্যতি) তাদের আত্মীয় ।, আমরা সাতজন ব্যাতীত 
অন্য কোন মানুষ আকৃতি, দেখলে তাঁকে বধ কববে। 


*২০ চবিত্রে বামাষণ মহাভাবত 


বামচন্দ্র বিভীষণেব কাছ থেকে শক্র ' পক্ষে শৃক্তির যে স্পষ্ট 
সংবাদ পেলেন তা বামচন্দররেব বুদ্ধ বিষষে খুব সহাযক হলো । যুদ্ধ 
ক্ষেত্রে শক্র পক্ষের খবব অতি মূল্যবান এবং সে খবৰ সত্যি হলে 
,তাব মূল্য' আবও “অধিক । ঈরিছিল নায় নিতো 
উচিত প্রতিদান দিলেন। 

রগ 
বানৰ সেনাব মধ্যে লঙ্কাষ যুদ্ধ সুক হল। প্রথম দিনেব যুদ্ধে রাত্রি- 
হারার নাতি জানার হত বাম.লক্ষ্ণ আবদ্ধ 

ইলেন॥। 'বানববা শোকে বিহ্বল 'হযে পড়ল। তাদেব এমন স্থান 
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ডিও 
বানরেবা! শোকার্ত হযে কাদতে লাগল । হনুমান প্রভৃতি বানব 
প্রধাঁনেব মুখে ব্যথা ও বিষাঁদ দেখা গেল। বাঁনবাঁধিপতিবা কেউ 
ইন্দ্রজিতকে দেখতে পাচ্ছিল ন!। ০০১০০ 
ইন্জরজিতকে দেখতে পেলেন। 

। তখন ( 'সবাম্পবদনং দীনং শোঁকব্যাকুললোচনম্‌ ) অশ্রপূর্ণ 
বদন, আর্ত শোকব্যাকুলনযন স্মুগ্রীবকে বিভীবণ।'বললেন, হে 
সুগ্রীব, ভীত' হয়ো না, অশ্রুবেগ সংযত কব। সমস্ত যুদ্ধে এপ 
ঘটে থাকে । এতে বিজয় নির্ঘাবিত হয় না। : আমাঁদেব, ভাগ্য শুভ 
হলে এই ছুই মহাত্বা শীগগিব সুস্থ হবেন। হে কপি শ্রেষ্ঠ 
তুমি নিজেকে ও আমাদেব বক্ষা কব.। এ কথা বলে বিভীষণ হাতে 
মন্ত্র শুদ্ধ জল' নিয়ে সুপ্রীবেব ছুটো৷ চোখ মুছে দিলেন। বিভীষণ 
' পুনরায বানবপতির" মুখ মুছিয়ে দিয়ে 'সময়োচিত এ. অন্রাস্ত কথা 
বললেন, (কাল সম্প্রাপ্তমসন্রস্তমিদং ) হে কপি শ্রেষ্ঠ, এখন বিহ্বল 
হবাব সময় ,নয়। ,অতি স্সেহ প্রদর্শনও এই সময় মৃত্যুব কাবণ হতে 
- পাবে । অতএব এই বিহ্বলতা ছেড়ে শ্রীবামের অন্য সৈন্যদেব হিত 
চিন্তা কব এবং যতক্ষণ শ্রীবাম চেতনা ফিরে পান ততক্ষণ তাদের রক্ষা 


বিভীষণ ও কর্ণ ২১ 


কর। রধুতনয়্ধয চেতনা, ফিবে পেয়ে আমাদের বক্ষ! কববেন। এই 
সঙ্কট কিছুই না, ভীদেব মুখে যে শোভা গতাষুদের দূর্লভ, সেই. 
শোঁভা এখনও আছে। অতএব আত্মস্থ ।হও। যতক্ষণ আমি 
সেনাবাহিনীকে পুনঃ “সংস্থাপিত কবি, ততক্ষণ তাঁদের আহ্িস্ত কর । 
বানবদেব সন্ত্রস্ত, ভাবের দিকে স্ুগ্রীবের দৃষ্টি আকৃষ্ট কবে বিভীষণ 
বললেন, আমি তাদেব আশ্বস্ত কবি। এ ভাঁনে বিভীষণ পলায়নপৰ 
বানব সেনাদের আশ্বস্ত কবলেন। 

শান্ত সমুদ্রে সকলেই কর্ণধাঁৰ হয়। উত্তাল, তবঙ্গ বু 
সমু্ধে ধীব স্থির ভাবে অর্ণবপোত চালিয়ে নিতে ,পারা .পরিপন্ধ 
, করণ্ধাবেৰ নিদর্শন এ ক্ষেত্রে বিভীষণ একজন পবিপক্ প্রথম সারির 
' সেনাপতির নিদর্শন রেখে গেছেন। টি 

একদিকে সত্য ও ধর্মেব অবতাব বাম অন্ত দিকে ছুরাচর দর 
বাবণের সঙ্গে যুদ্ধ। এ যুদ্ধেব প্রধান সেনাপতি রাম, তীর পরের 
স্থান ল্মণের। ছুই সেনাপতিই ইন্্রজিতেব অমোঘ নাগশবে আবদ্ধ! 
তারা ছুজনেই বক্তাপ্লুত দেহে সমবান্নে স্পন্দনহীন অবস্থায় পৃড়ে 
আছেন। ভাদেব শবীবে এমন স্থান নেই .যা৷ শরবিদ্ধ হয়নি। 
যুদ্ধ প্রধান সেনাপতি আহত হয়ে নিষ্পন্দ ভাবে শ্যাশীয়ী হলে 
সৈহ্যাদলের মনোবল কোথায় থাকে? . 

বাম বাবণেব যুদ্ধেব এই মহীসঙ্কট সময়ে হাঁল ধবলেন বিভীষণ 
একজন, মহাঁবথীৰ মত। তিনি বাম শিবিরেব সৈন্যদের পুনবায় 
মনিবেশিত কবলেন, ভাবেব আশ্বস্ত করলেন। 

রামেব চেতনা! ফিবলে তিনি লক্ষ্মণকে অচেতন দেখে ক্ণেব 
জন্ত শোক কবতে থাকেন। ... এ সময় 'বিভীষণ গদা হাতে সে স্থানে 
উপস্থিত হলেন ও স্মুগীব ও রামচন্দ্রকে বিজয়ন্চক অভিবাদন 
কবলেন। অন্যদিকে বানরেবা বিভীষণকে ইন্দ্রজিৎ ভ্রমে অস্ত্রশস্ত্র ছেড়ে 
পালাতে থাকে । বান তাদের ফিথিয়ে নিয়ে লে বিভীাকে 
দেখে নির্ভয় হলো । 
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বাম লক্মণেব এবপ অবস্থা দেখে বিভীষণ হাত ভিজিয়ে উদ 

ভ্রাতার চোখ মুখ মুছে দিষে কীদতে লাগলেন। 
যয়োবীর্ামূপাশ্রিত্য প্রতিষ্ঠা কাজ্কিতা মযা। 
তাঁবিমৌ দেহনাশীয প্রন্থপ্তৌ পুকর্ধষভৌ । (যু) ৫০1১৮ 

_যীঁদেব শক্তি আশ্রয় কবে আমি লঙ্কা বাঁজ্যে প্রতিঠিত হবাৰ 
আশা কবেছিলাম, সেই পুকষ প্রধান ভ্রাতৃদ্বষ সি প্রসথপ্ত 
ইয়েছেন। 

সরল ও পবাক্রমশালী ছুই বীব কুটিল বাক্ষসেব হাতে এভাবে 
শববিদ্ধ হওয়ায় বিভীষণ আক্ষেপ কবে বললেন, এই ছুই বীবেব শক্তি 
বলে আমি লক্কাৰ দিংহাঁসন লাভ কবব আশা কবেছিলাম, ভব 
আজ প্রস্থুপ্ত হযেছেন মৃত্যুব জন্য। আমি জীবিত থেকে বিপন্ন 
হয়েছি। আঁমাব বাজ্য অভিলাষ'নষ্ট হয়েছে। (নষ্টবাজ্যমনোবথঃ) 
সীতাকে ফিবিযে দেবেন 'না বলে যে প্রতিজ্ঞা কবেছিলেন, বাঁবণ, ডা 
আজ 'সত্য হলো । যখন বিভীষণ এ প্রকারে কাদতে ছিলেন, 
কপিবাজ সুগ্রীব তাঁকে আলিঙ্গন কবে বললেন, তুমি লঙ্কাবাজ্য পাঁবে 
তাঁতে কোন সন্দেহ নাই। " স্ুগ্রীব বিভীষণকে আশ্বস্ত করবাব জন্যে 
তি টির হিস 
, বাবণকে বধ কববেন। 

নি 
হচ্ছে যে বামেব শৌর্য বীর্ষেব কথা জেনে এবং বাঁম বাঁবণকে নিশ্চিত 
পবাজিত করবেন জেনে তিনি বামেব আশির নিষেছিদেন। তাহলে 
লঙ্কাব সিংহাসন তব ভাগ্যে অবধাবিত।। ' | 

বধুনন্দনদ্বষ নাগপাঁশ যুক্ত 'হযেছেন জানতে পেবে লঙ্কাবাঁজ বাবণ 
পৰ পব তাঁব সেনাপতিদেব বামে সক্ষে যুদ্ধ কববাব জন্যে পাঠাতে 
লাগলেন । 'অভিনিদের যুদ্ধে বিভীষ বালের লেনাগতিনের পিন 
ও তাঁদের শক্তিব'বিষয়ে বামকে 'অবহিত কবতেন।+ ও 

রাবণ সেনাপতির অন্যতম প্রহস্থ নীলেব হাঁতে নিহত হলে বাঁবণ' 


বিভীষণ ও বর্ণ ২৩ 


ভ্রাতা কুন্তকর্ণকে যুদ্ধে পাঠালেন। যুদ্ধোগ্ত কুস্তকর্ণ যুদ্ধক্ষেত্রে 
- ঢুকলে বিভীষণ:শ্ত্ীবায়ের কাছে কুস্তকর্ণের পবিচয় দিতে থয 
বললেন__ ৃ্‌ 

যেন বৈবম্বতো যুদ্ধে বাঁসবশ্চ পবাজিতঃ। 

সৈষ বিশ্রবসঃ পুত্র কৃত্তকর্ণঃ প্রতাপবান ॥ (ফু) ৬১।৯ 

_এমুনি বিশ্রবাব পুত্র কুস্তকর্ণ। যিনি যুদ্ধে আদিত্য ও 

দেবেন্দ্রকে পবাঁজিত করেছিলেন। যাঁর মৃত বিকটাকাঁৰ রাক্ষস 
লঙ্কা আব নাই ।(কু্তকর্ণ চবিত্র দ্রষ্টব্য ) 


। কৃত্তিবাসী রামায়ণে বিভীষণেৰ পুত্র তবণীসেন বাবণেব পক্ষে 
রামেব সঙ্গেবুদ্ধ কবতে আসলেন। রামেব -প্রশ্নোত্তরে' ব্ভীয়ণ 
এই বলে তার পবিচয় দিচ্ছেন_ 
বাঁবণেব অন্নেতে পালিত একজন ॥ 
সম্বন্ধেতে ভ্রাতপুত্র পরিচয় জ্ঞাতি। 
ধর্মেতে ধামিৰ পুত্র বড়.যোদ্ধাপতি। 
প্রকাবেতে দিলেন প্রকৃত পবিচয়। (লঃ) 
তবণী সেন ব্থ হতে নেমে পিতাকে সঙ্কেতে প্রণাম কবে, বাম 
লক্ষ্ণকে প্রণাম কবলে বিভীষণ বাঁকে বলেন ৮- 
বিভীষণ বলে বাঁম দেখহ সত্বব। 
তোমা দৌঁহে প্রণাম করায় নিশাচর । 
জ্রীবাম বলেন শুন মিত্র বিভীষণ। 
আসিয়াছে নিশাচর কবিবারে রণ । 
বিপক্ষের পক্ষ হয়ে আসিয়াছে রণে। 
আমা দৌহে প্রণাম করিবে কি কারণে ॥ 
বিভীষণ বলে গৌঁসাই না জান কাঁবণ। 
লঙ্কীপুবে ও তোমাঁব ভক্ত একজন । 
তোমাৰ চবণ বিনা! অন্ত নাহি জানে । 
আসিয়াছে সংগ্রীমেতে বাঁজীব শানে ॥ (লিঃ) . 


২৫ চবিত্রে বামাষণ মহাঁভাবত 


তবদীব সঙ্গে যুদ্ধে লক্ষণ মূচ্ছিত হয়ে পড়লেন। পুনরাষ বাম 
তব্দীব সঙ্গে যুদ্ধ কববাব জন্য-লক্ষ্মণকে পাঠাতে মনস্থ কবলেন। কিন্ত 
পুত্র তবণী ন্বঘং বিষ্ণু বামের বরন হকি তা বুঝতে 
পেবে বিভীষণ বামকে বললেন 
এ বেটা ছুজ্জ্ধ বীর লঙ্কা মধ্যেতে ॥ 
' একবাঁৰ লক্ষণ মুচ্ছিত হৈল রণে। 
আববাব যুদ্ধে কের্ন পাঠাও লক্ষণে ॥ 
আপনি মাবহ রণে ছুষ্ট নিশাচব। (লঃ) 
'্যদিও এখাঁনে পিতা বিভীষণেব নিষ্ঠুবতা প্রকাশ পেযেছে। 
তথাপি তকে পুত্রের মঙ্গলার্থীও বলা যাঁয়। কাবণ এই যুদ্ধে বাক্ষসবা 
পবাজিত হবেই-এট। তিনি জাঁনতেন। কিন্তু স্বয়ং বিষুুর হাতে 
পুত্র নিহত হলে, তাৰ স্বর্গ লাভ সুনিশ্চিত। | 
রামেব সঙ্গে তব্দীব ভীষণ সংগ্রাম সুক হল। বামচন্দ্র কোন 
প্রকাঁবেই তরণীকে পবাস্ত কবতে পাঁবছেন না। 
বাজ্য ধন পরিজন কিছুই না চাই। 
মবিয়া বামেব হাতে গোলোঁকেতে যাই 
এত যর্দি তরণী ভাবিল মনে মনে । 
বিভীষণ কহিলেন শ্রীরামেব কানে ॥ 
শুন প্রভু বঘুনাথ কৰি নিবেদন । 
্রন্ম অস্ত্রে লইবেক ইহাঁব মব্ণ ॥ 
অন্য অস্ত্রে না মবিবে এই নিশাচব। 
সদয় হইয়া ব্রহ্মা দিয়াছেন বব ॥ (লঃ) 
বিভীষণেব পবামর্শে বামচন্দ্র ব্রহ্ম অস্ত্রে তবণীকে নিহত 
কবলে, 


হাহাকাঁব শবে ভূমে পড়ে বিভীষণ ॥ 
অন্ধেব দুকুল ভাসে নযনেব জলে । 
ধেয়ে গিয়ে বিভীষণে বাম কৈলা কোলে ॥ (লঃ) 


বিভীষণ ও কর্ণ" ২৫ 


বাম বিভীষণকে এতটাকাতব হতে দেখে তাঁৰ কাঁবণ জিজ্ঞেস 
কবর্লে, 
বিভীষণ বলে প্রভু কৰি নিবেদন ।, 
মব্লি তবণীদেন আমাব নন্দন || (লঃ) 
রাম তখন অনুযোগ কবে বললেন, যে পূর্বে যদি তিনি জানতেন 
তরণী বিভীষণের পুত্র; তবে তিনি 8 কবতেন 
না। তিনি আবও অনুযোগ কবে বললেন £_ 
ন! জানি হৃদয় তব কঠিন কেমন ॥ 
্রদ্ম অন্ত্র মাবিতে মন্ত্রণা দিলে কানে । 
আপনি কৰিলে বধ আপন সন্তানে ॥ 
আঁগে কেন বিবেচনা না কৰিলে মনে | 
এক্ষণে কান্নহ মিত্র কিসেব কাৰণে ॥ 
শোঁক পবিহব মিত্র স্থিব কব মন। 
অনিত্য রোদন আব কব কি কাঁবণ ॥ (লঃ) 
উত্তবে বিভীষণ বললেন-- 
পুত্রশোকে কান্দি হেন ভাঁবিহ মনে ॥ 
ধন্য ধন্য পুণ্যবন্ত আমাব সন্তান ।, 
মবিয়া' তোমার হস্তে পাইল নির্বাণ ॥ 
কিম্বা সে বৈকৃঠে গেল অথবা গোলোকে । 
ত্যজিল বাক্ষস দেহ মূল কৈল তাকে । 
কুম্তকর্ণ অতিকায় আজি যত বীর । 
পুলকে গোৌলকে গেল ত্যজিয়। শবীব ॥ 
শক্রভাঁব ক'বে সবে হইল উদ্ধাব। 
শ্রীচৰণ সেবা! ক'বে কি লাভ আমার | 
যদি পাঁবিতাঁম দেহ কবিতে পাতন। 
বৈকুষ্ঠ নগবে আমি করিতীম গমন ॥ - 
মরণ ন! হবে ত্রন্মা দিয়াছেন বর" 


২৬ চরিত্রে বামাধণ মহাভাবত 


- অনেক যন্ত্রণা পাব অবনী ভিতব ॥ , । 
বিষাঁদ ভাবিয়া কান্দি ইহাঁব কাবণ। (লঃ) 

উপবোক্ত ঘটনা বিভীষণেব চরিত্রেব ছুইটি দিক সুন্দৰ ভাবে 
প্রকাশ পেয়েছে।” কতটা বিশ্বীসী অনুগত হলে আপন পুত্রের 
মৃত্যুর উপায় শক্রব কাছে প্রকাশ কব সম্ভব? এখানে তীব 
বাৎসল্য পবাঁভব শ্বীকাঁব কবেছে ধর্মেব কাছে ।. তিনি বামের।নিকট 
গ্রতিশ্রচ্ত যে সর্বতোভাবে তিনি বামেব সহাঁধত! কববেন। তাই 
্বীয় পুত্র বখন শত্রু পক্ষেব হয়ে বামেব সঙ্গে যুদ্ধ কবতে আসলেন, 
তখনও ধাত্সিক বিভীষণ, পুত্রের পরিচয় দিয়ে তব প্রাণ ভিক্ষা 
না কবে, পবস্ত তাঁব মৃত্যুবাণ কি তা জানাতে কুঠা বোধ 
কবেননি। 

কি কঠিন পিতৃ হৃদয। কিন্তু সত্যবদ্ধ বিভীষণেব ধর্মেব প্রতি 
কিনিষ্ঠা! যাঁব জন্য তিনি প্রতিশ্রুতি বকষার্থেপুত্রকেও এই ভাবে 
বলি দিলেন। | 

অপব দিকে অমব বিভীষণেব জীবনের প্রতি কি বিভৃষ্কা ! শক্র 
কুস্তকর্ণও বামেব হস্তে। মিহত হযে বৈকুষ্ঠ ধামে যাবা সৌভাগ্য লাভ 
কবেছেন, কিন্তু ভক্ত বিভীষণ অমবত্ব লাভ কবে সংসাবে ছুখ কষ্টই 
ভোগ কববেন_ এই কর্ধ। চিন্তা কবে ছুঃখে কাদলেন || 

প্রকৃত ধাগ্রিকেবই একমাত্র, সংসাবেব প্রতি এ ধবণেব অনীহ! 
আসতে পাবে। অমবত্বেব জন্য বাবণ এত তপস্তা কবেও তা লাভ 
করতে পাবেননি। কিন্তু বাক্ষকুলে। জন্মেও ধর্মের প্রতি বিভীষণেব 
প্রগাঢ় আসক্তিব জন্যই ভরন্মা তকে স্বতগ্রবৃত্ত হয়ে 'অমবত্ব বক 
দিয়েছিলেন। রর 

সংসাবে বাস কবে, সংসাবেৰ প্রতি কতটা নিলিপ্ত ভাব থাকলে 
পুত্র শৌকেও মানুষ কাব হয় না। বিভীষণ তব্ণীসেনের মৃত্যুতে 
এমন নিলিপ্ত, ভাতে মনে 98 জন্মীলেও 
অনেক উচ্চ মার্গের সাধক ছিলেন। - 


বিভীষণ ও কর্ণ ই 

বালীকি রামায়ণে কিন্তু তব্ণীসেনের ' যুদ্ধেব কাহিনী পাঁওয়া' 
যায না। ্ 

ইন্্রজিং বাম লক্ষমাণকে বাব বাব মৃত দেখে সান প্রত্যাগমন 
করেছেন, কিন্তু প্রতিবারই তীবা জীবন লাভ করেন দৈবেৰ সহায়ে। 
এইবাঁর ইক্্রজিংএকটানতুন উপায় উদ্ভীবন কবলেন। মায়াসীতাব মৃতি 
নিয়ে যুদ্ধ ভূমিতে এসে হন্ুমানেব সামনে তাৰ শিবচ্ছেদ”কবেন। হনুমান 
তা দেখে শোকে মৃহ্যমান ইযে এই খবব বাম লক্ষমণকে দিলেন। 

এই সংবাদ শুনে বাম শোকে অন্তপ্ত হয়ে লক্ষণে কোলে শুয়ে 
আছেন, বানরবা বাম্পাকুল নয়নে বোঁদন কবছে।' বিভীষণ সৈম্যদেব 
নিজ নিজ স্থানে বেখে সেখানে এসে শৌকাকুল লক্ষ্ণকে তদের 
শোকের কাঁবণ জিজ্ঞেস” কবায়, লক্ষ্ণ'তণকে ঘটনা যথাযথ বিবৃত 
কবলেন। ' | 

বিভীষণ তখন বললেন, শৌকাত হনুমান আপনাকে যা বলেছেন, 
সাগব শেষিণেৰ স্তায তা! অযুক্ত বলে মনে কবি। (তদযুক্তঅযুক্ত- 
মহং মান্য সাগবস্তেব শোৌবনম্‌) 

সীতাব প্রতি রাবণেব অভিপ্রায় আমাৰ জানা আছে। তাঁকে 
কখনই হত্যা 'কবা' সম্ভব নয। তীকে বধ কৰা দূরে থাক, আমি 
বাবণেব মঙ্গলেব জন্য সীতাঁকে পবিত্যাগ কবতে অনুবৌধ কবাঁয় 
বাবণ সেই অন্ধুনয় প্রত্যাখ্যান কবেছে। যখন সাম, দান ও ভেদ 
এই ত্রিবিধ উপায়ে কেহই সীতাব দর্শন পাঁয় না, তখন যুদ্ধক্ষেত্রে কি 
কবে তাঁকে দেখা যেতে পাবে? | 

বাক্ষিস ইন্দ্রজিৎ যাকে বধ কবেছে, বানবদেব ম্বায়াচ্ছন্প কবেছেন 
তাঁকে মায়া সীতা বলে জানবেন। 

ইন্দ্রজিৎ আজ নিকুন্তিল৷ মন্দিবে হোম করতে যাচ্ছে। সে 
হৌম করে ফিবে আসলে ইন্দ্রসহ" দেবতীবাঁও যুদ্ধে তাঁকে 'জয়' কবতে 
পাববেন না। সেই জন্য যদি বাঁনববা! ভীব-এ অভিপ্রায়ে বাঁধা দেয় 
সে জন্য বানরদেব মোহীচ্ছন্ন কববাব জন্তই এই মায়া প্রয়োগ করেছে, 


২৮, চবিভ্রে বামাষণ মহাভাবত 


তাঁৰ হোঁমকার্য সমাপ্ত হবাব, পূর্বেই সসৈন্যে আমবা - সেখানে 
উপস্থিত হব। 
, তখন. বিভীষণ আরও স্থুস্পষ্টভাবে ইন্দ্রজিৎ বধেব গোপন তথ্য 
রামকে জানিয়ে বললেন যে ব্রন্ধা ইন্দ্রজিতকে বরদান কালে বলে- 
ছিলেন যে, নিকু্িলায় যঙ্গানুষ্ঠানেৰ পূর্বে যে শত্রু তোমাকে আক্রমণ 
কববে তাঁব হাতেই তোমাব মৃত্যু হবে। 

তাৰ অন্যথা সাধনের জন্তে হোম কববাব উদ্দেস্তে সে 'নিকুভ্তিলায় 
যাচ্ছে। স্থৃতবাং এখন শোক ছেড়ে লক্ষণ আমাব সঙ্গে সসৈন্য 
নিকুস্তিলায় গিষে তীক্ষ শবাঘাতে যজ্ঞ পণ্ড ককক। 

বধাষেন্দ্রজিতো রাম সন্দিশন্ব মহাবলম্‌। 
হতে তথ্মিন হতং বিদ্ধি বাবণং সন্ুহ্থরগণম্‌ ॥ (যু) ৮৫1১৬ 

ইন্দ্রজিতেব বথেব জন্য মহাবল লক্ষাণকে আদেশ দান ককন। সে 
হত হলে আপনি জানবেন যে সুহৃদসহ বাবণ হত হয়েছে! 

বিভীষণেব এ কথা শুনে রামচন্দ্র লক্ষণকে মীয়াবল বলিষ্ঠ 
ইন্দ্রজিতকে নিহত কববাৰ জন্য বিভীষণেব সঙ্গে যেতে বললেন! 
রামেব আশীর্বাদ মাথায় নিয়ে লক্ষণ বিভীষণের সঙ্গে ইন্দ্রজিংকে 
বধেব জন্য নিকুস্তিলাষ গিয়ে অবস্থান করতে লাগলেন। 

এক বিবাটকাঁব বটবৃক্ষ দেখিয়ে বিভীষণ লক্ণকে বললেন, এই 
স্থানে শক্তিশালী ইন্দ্রজিৎ ভূতদের উপহাঁৰ দিয়ে পৰে যুদ্ধ যাত্রা 
কবে। সেজন্য সমস্ত জীবেব অলক্ষ্যে থেকে উত্তম শব দিয়ে শক্রুদেব 
ব্ধও বন্ধন কবে। ্মুতবাং ইন্দ্রজিৎ এই বটবৃক্ষ স্থানে প্রবেশ - 
কববাৰ পূর্বেই রথ ও সাঁবঘি সহ তাঁকে বধ ককন। _ 

ইন্দ্রজিৎ লক্ষ্মণেব সন্ধে বিভীষণকে দেখে তাকে তীত্র ও কঠোৰ 
উক্তি করলেন। (ইন্দ্রজিৎ চবিত্র দ্রষ্টব্য ) প্রত্যুত্তরে আত্মপক্ষ ও 
আত্মকার্ম সমর্থন কবে বিভীষণ বলেলন £_ 

- কুলে যগ্ঘপ্যহং জাতো রাক্ষসাং ভ্রুরকর্মণাম। 
, গুণো ফঃ প্রথম মাং তন্মে শীলমবাক্ষসমূ। (ফু) ৮৭1১৯ 


বিভীষণ ও কর্ণ ২৯ 
_যদিও' আমি ভ্রুব কর্মা বাক্গসকুলে জন্মেছি, তথাপি আমাব 
শীল স্বভাব নিও নয়, মানুষেব মধ্যে ধীবা তাঁদের যে সব 
প্রধান গর, আমি তা অনুশীলন কবে বযেছি। | 
তিনি আবও বললেন_ক্রুবতাপূর্ণ কর্ম আমি পছন্দ করি না । 
স্বজন পবিত্যাগ কবাব জন্য তুমি আমাকে ধিক্াব দিচ্ছ, কিন্তু একই 
ত্বভাঁবেব নয় বলে এক ভ্রাতাকে ছেডে আসা কি অন্য ভাতা'ব 
অকর্তব্য? যাঁর স্বভাব ধর্মন্রষট, পাঁপকর্মে যাব মতি দু, এবম্প্রকার 
ব্যক্তিব সংশ্রব ত্যাগ, মানুষ হাতেব থেকে সাঁপেব বিষ ফেলে দিযে 
যেমন সুখ পাঁয়' তেমন স্ুখকব। অন্যেব ধন এবং পবদাবাপহাবী 
ছুবাত্মাকে জলস্ত গৃহেব ন্যায় ত্যাগ কবাই কর্তব্য। মহিদেব হত্যা, 
দেবতাদেব সঙ্গে বিবৌধ, অভিমান, ক্রোধ, শক্রতা এবং হিতৈষী 
'বিকদ্ধাচবণ_এই সব ত্রুটি আমাব ভ্রাতাৰ জীবন ওএই্বর্ষ নষ্ট কবছে। 
এই কাবণেই তোমাব পিতাকে আমি ত্যাগ কবেছি। 
অগ্েহ ব্যসনং প্রাপ্তং বন্মাং পকষমুক্তবান্‌। - 
-- প্রবেষ্ুং ন তা বাক্যং ন্যগোৌধং বাক্ষদাধম ॥ (যু) ৮৭২৮ 
_যেহেতু তুমি আমাকে পকষ বাক্য বলেছিলে, তাঁই- আজ 
তুমি বিপন্ন, হে বাক্ষসাধম। সরু হি প্রবেশ কবতে 
পীরবে না। 
4 
অস্তধধনগতেনাজৌ যত্তয়া চবিতস্তদা। 
তস্কবাচবিতো মার্গো নৈষ বীবনিবেবিতঃ॥ (যু) ৮৮1১৫ 
_তুমি সে সময়ে যুদ্ধে অদৃশ্য থেকে যে কাঁজ কবেছ-তী"বীবদেব 
সমর্থন যোগ্য নয়। এ বাস্তা তস্ববেব উপযুক্ত বীবের নয়। 
লক্ষণ ও ইন্দ্রজিতেব মধ্যে ভয়ানক যুদ্ধ আবন্ত হল। বিভীষ্ণ 
ও তাঁব চাব অনুচব ভীষণ ভাবে রাক্ষদ পৈন্ সংহাঁব করতে থাঁকেন। 
লক্ষণ ও বানবদের তিনি প্রভূত উৎসাহ দিতে থাঁকেন। 
তিনি বানবদের উৎদাহিত কববাব জন্ বললেন, রাবণেৰ এখন 


পতিত চবিভ্রে বামার়ণ মহাভাবত 


এক মাত্র অবলম্বন এই ইন্দ্রজিং। তোমবা নিশ্চেষ্ট হযে আছ কেন? 
পাঁপাত্ম। ইন্দ্রজিৎ নিহত হলে বাবণই কেবল অবশিষ্ট থাকবেন। 
তিনি বানবদেব উৎসাহিত কবে আবও বললেন মহাঁবল বীর্ষবান 
দুধর্ধ গ্রহস্ত প্রভৃতি যাবা বহু দেব ও মানুষকে বধ কবেছে এমন 
অতিবল বাক্দ সেনাপতিদেব বধ কবে যেন মহাসমুদ্র পাৰ হযেছে। 
এখন ইন্দ্রজিতের মত সামান্য গোঁষ্পদকে লঙ্ঘন কবতে বিলম্ব কবছ 
কেন? 
এতান্‌ নিহত্যাতিবলান্‌ বহুন্‌ বাক্ষসত্বমান্‌ 
বাহুভ্যাং সাগবং তীর্ব? লঙ্ঘ্যতাং গোম্পদং লঘু ।| (যু) ৮৯1১৫ 
-এই বকম বহু বলবান বাক্ষদ বপ মহার্নৰ বাছুদ্বাবা! জয 
কবে এখন সামান্য এক গোঁন্পদ লঙ্ঘন কব। 
অযুক্তং নিধনং কতু পুত্রস্ত জনিতুর্মম। 
স্বণামপাস্ত বামার্থে নিহন্যাং ভ্রাতুবাত্বজম্‌॥ 
হস্তকামস্থ মে বাঁন্পং চক্ষুশ্চৈব নিকধ্যতি। 
তমেবৈৰ মহাঁবাহুণলক্্ষণ শমযিস্ততি ॥ (ফু) ৮৯।১৭-১৮ 
_ইন্দ্রজিৎ আমাৰ পুত্রতুল্য । তাঁকে বধ কবা! আমাৰ অন্থুচিত। 
তথাপি বামে জন্য মায়া ত্যাগ-কবে তাঁকে বধ কবব। আমি তাব 
নিধন কামনা! কবি, কিন্তু অশ্রজলে আমাৰ দৃষ্টি নিকদ্ধ হচ্ছে, দেজন্য 
মহাঁবাহু লক্ষমণই তাঁকে বধ করবেন। 
বিভীবণ বানবধুখপতি ও বাঁনবদের উপরোক্ত ভাঁবে উত্তেজিত 
করলে বানবদল উৎসাহে লাদ্ুল নেড়ে মৃত্য কৰতে থাকে এবং রাক্ষম 
সেনাদেব উপব আক্রমণ চাঁলিষে সন্তপ্ত কবতে লাগল । জান্ববান 
হনুমানাওবাঁক্ষদদেব বিনাশকবতে লাঁগলেন। অন্যদিকে বলবান ইন্দ্রজিৎ 
পিতৃব্যেব সঙ্গে তুমুল যুদ্ধ করে লক্ষ্ণেব দিকে অগ্রসব হলেন। 
।  বিভীষণ গদাঘাতে ইন্দ্রজিতেব অশ্ব ও/সাবথিকে বধ কবলেন। 
ইন্দ্রজিৎ বথ থেকে নেমে পিতৃব্েব প্রতি শক্তি ও অন্তর নিক্ষেপ কবলে 
লক্ষণ তা শবাঘাতে খণ্ডন কবলেন। 


বিভীষণ ও কর্ণ ৩১ 


বিভীষ্ণ সহ সকলে লক্ষ্ণকে অভিনন্দন জানালেন । বিভীষণ্ও 
সেই অশ্বহীন বীব ইন্দ্রজিতেব বন্ষস্থল লক্ষ্য কৰে বজ্তস্পর্শ সান 
পাঁচটি কঠিন বাণ ইন্দ্রজিতেব উপব নিক্ষেপ কবলেন। লক্ষ্য ভেদী 
এ স্বর্ণ পঞঙ্খ বাঁণগুলি তাব দেহ ভেদ কবে বক্তবর্ণ বৃহৎ বিষধব সর্পের 
ম্যায় লোহিত বর্ণ হলো'। পুনঃ ক্রুদ্ধ ইন্দ্রজিৎ পিতৃব্যেব উপব শর 
নিক্ষেপ কবতে উদ্ধত হলে লক্ষাণ ও ছুর্তয় ও ছুঃসহ একটি বাঁণ হাতে 
নিলেন। এন্দ্রাস দাবা লক্ষণ ইন্দ্রজিৎকে বধ করলেন। বাণাহত 
লক্ষাণ বিভীষ্ণ ও হনুমানের কাধে ভর দিষে যেখানে রাম অবস্থান 
কবছিলেন সেখানে উপস্থিত হলেন। বিভীষণ প্রফুল্ল চিত্তে বাঁমকে 
এই শুভ সংবাদ দিলেন। অচিবে লক্ষণ রোগ মুক্ত হলে বাম 
বিভীষণ ইত্যাদি সকলে আনন্দিত হলেন। 
কৃত্তিবাসী বামায়ণে কবি বলেছেন যে ইন্দ্রজিতের মৃত্যুর পরও 
রাবণ নিশ্চিন্ত হয়ে কেন বসে আছেন তা জানবার জন্য 
পক্ষি বপ হইয়া চলিল বিভীষণ ॥ (লঃ) 
বিভীষণ ফিবে এসে বামকে জানালেন £₹ 
আজি বড় সঙ্কট যে দেখি বধুনাথ ॥ 
রাবণেব পুত্র এক সে মহীরাবণ। 
মায়াব সাগব বেটা৷ যুদ্ধে বিচক্ষণ। 


তাহার সংাতেদুযাুবে করে ভয় 
পাতাল পুবেতে থাকে বাপে আদেশু। বর 
ইন রনি হবার 


ায় পাতি ভাবিনী ছাওষালে যেন হবে। 
নেই মতে মহী মায়া কবে চুষি কৰে ॥ 


৮৩৩০৬ *৬৬৩এ 


হেন ছু আসিযাছে ল্গাব ভিতবে। | 
আজি নিশি জাগ সবে হইয়া! সত্ববে ॥ (ল) - 


৩২ চবিত্রে বামাযণ মহাভাবত 


বিভীষণেব কথা শুনে হনুমান রাত্রি জেগে রামলক্ষাণেব নিবা- 
পল্ভাব জন্য সজাগ থাঁকবেন স্থিব হল। এবং সমস্ত বানবদেব সেই 
রাত্রি জেগে থাকতে নির্দেশ দেওযা! হল।. সজাগ থেকে নানা ভাবে 
রাম লক্ষমনকে বক্ষা কবতে সকলকে নির্দেশ দেওয়। হল। . 
বিভীষণ ভ্রমিতেছে হইয! গ্রহবী ॥ 
সকল কটক মাঝে শ্রীবাম-লক্ষণ। 
গাছ পাঁথব হাতে কবি কবে জাগবণে ॥ 
।  লেজেতে বান্ধিল,গড় ঠেকিল গগন । 
' উপরেতে বিষণ চক্র ফেবে ঘনে ঘন'॥ 
শ গভেব দ্বারেতে ছাবী আপনি যে বহে। - 
কাব সাধ্য প্রবেশ কবিতে পাবে তাহে ॥ (লঃ) 
' দ্বিতীয প্রহব নিশিব ঘোঁব অন্ধকীব। 
“বিভীষণ বলে শুন পবন কুমাৰ ॥ 
আপনি পবন যদি আসে তব পিতা। 1 
প্রবেশ কবিতে তারে নাহি দিবে এথা ॥ 
এত বলি বাহিব হইল বিভীষণ। (লঃ 
বিভীষ্ণকে গডেব বাঁইবে দেখে মহী বাবণ চিন্তা, কবলেন কি 
ভাবে ভীব দৃষ্টি পথ এড়িয়ে যাবে। 
'"মায়াতে হইল“অজবাঁজাব নন্দন ""*** 
দশবথ হয়ে আসি দিল দবশন ॥ (লঃ) 
দশবথ এসে বললেন আমাব সন্তান বাম লক্ষণকে দেখবো"! 
হনুমান বলে গোঁসাঞ্চি কবি নিবেদন । 
ক্ষণকে বিলম্ব কর আস্থুক বিভীষণ | (লঃ) 
বিভীষণ দেখে মহীরাঁবণ পালিযে গেল। হনুমান ভীকে সব 
বিভীবণ বলে যদি আনে তব পিতা ৷ 
প্রবেশ রুবিতে তবু নাহি দিবে এখা৷ ॥ (লঃ 


বিভীষণ ও কণ ৩ 


কিছুক্ষণ পবে মহীবাবণ। . 
ভবত হইয়া এল হনুমানেব কাছে। (লঃ) 
ভবত বললেন চৌদ্দ বছৰ মাথায় জট! ধাবণ কবে বাম লক্ষ্মণ 
ছুই ভাই কোথায় আছে? আমবা চাব ভাই দশবথেব পুত্র। হনুমান 
এবাৰ জানালেন 
ক্ষণেক বিলম্ব কব আস্ুক বিভীষণ । 
দ্বাব না ছাড়িবে.যদি আইসে পবন ॥ (লঃ) 
একথা বলে বিভীষণ পুনবায় চলে গেলেন। এবাৰ মহীবাবণ 
হইয়া জনক খাষি দিল দবশন ॥ (লঃ) ৃ 
জনক বাঁজা বললেন বাম লক্ষ্মণ আমাব জামাতা । চৌদ্দ বছব 
তাঁদেব দেখি নাঁ। তাঁদেব সঙ্গে আমাব দেখা কবাঁও। এবাব ও 
হনুমান বললেন ক্ষণকাল অপেক্ষা ককন। বিভীষণ আস্ুন। 
হনুমান একথা বললে জনক্‌ হনুমানের সঙ্গে গোলমাল ন্থুক কবলেন। 
বিভীষণ এসে পড়লে, মহীবাবণ পাঁলিষে গেল । 
সর্বশেষ_বিভীষণ হযে মহী দিল দবশন ॥ (লঃ) 
হনুমান এবাব প্রবঞ্চিত হলেন। তিনি ব্ভীষণ মনে কবে 
মহীবাবণকে গডেব ভেতর ঢুকতে দিলেন । 
মহীবাঁবণ মায়াৰপে সেখানে ঢুকে দেখল স্থুগ্রীব ও অঙ্গদেব 
কোলে বাম_লক্ষণ শুষে আছেন। মহীবাবণ-মহামায়াকে ম্মবণ 
কবে ধুলো উড়িযে দিলে সকলেই নিদ্রা অচেতন হয়ে গেলেন। 
সেই সুযোগে মহীবাঁবণ বাম লক্ষমণকে চুবি কবে পাঁতাঁলে নিষে 
যায। 
এদ্দিকে বিভীষণকে আঁসতে দেখে হনুমান তীকে দেখে সমস্তায 
পড়লেন। কাঁব্ণ তার ধাবণ! কিছুক্ষণ পূর্বে বিভীষণ গড়ে প্রবেশ, 
কবেহেন। প্রকৃত বিভীষণকে মহীবাবণ মনে কবে হনুমান তীব সঙ্গে 
বাক-বিতণ্ড। সবক কবে তাঁকে হত্যা কববেন বলে ভয় দেখান ! 
তখন-_ 


৫ম--৩ 


৩৪ চবিত্রে বামাণ মহাঁভাবত 


বিভীষণ বলে নাহি এসেছি কপটে । 
দিব্য কবি হনুমান তোমাব নিকটে ॥ 
গ্রোবধে ও ব্রন্মবধে যত পাপ হয়। 
' যদি ছলে এসে-থাকি লইব নিশ্চয় ॥ 
যত পাঁপ হয় ত্রহ্মবধে সুবপানে । 
আমার সে পাঁপ যদি খল থাঁকে মনে ॥ (লঃ) 
বিভীষণের যুক্তি অখণ্তনীয়। উভযে গড়ে প্রবেশ করে দেখলেন 
বাঁম, লক্ষণ নেই। উর সহ নিরিহ 
তা দেখে 
ডিবি (লঃ) 
হনুম্মন কৌশলে পাঁতালে মহীবাঁবণকে বধ কবে বাম লক্ণকে 
উদ্ধীব করে আনেন। 
এইখানে অনুগত ভক্ত বিভীষণ বাঁমেব জীবন রক্ষা জন্য কতটা 
ক্লেশ স্বীকাঁব করেছিলেন তা প্রকাশ পেয়েছে । 
কৃত্তিবাসী বামাধণে বাঁবশেব মৃত্যুবাণ হবণ সম্বন্ধে একটি 
আখ্যায়িকা আছে। বিভীষণ বামকে বললেন তীব। তিন ভ্রাতা 
তপস্তা কবলে ব্রহ্মা সন্তষ্ট হয়ে প্রত্যেককেই বর দ্েন। তখন বাঁবণ 
অমবত্ব রব প্রার্থনা! কবলেন। ব্রহ্মা বললেন অমবত্ব ছাড়া অন্য বৰ 
প্রার্থনা কব। কিন্তু বাবণ অন্য বব নিতে সম্মত হলেন না! 
ভাধন__ টি | 
্রন্মা। বলে দশীনন দুঃখ কেন ভাব | 
প্রবন্ধেতে দ্িয়। বব অমব কবিব ॥ 
দশ মুণ্ড কুড়ি হস্ত কাট। যদি যায় 
তথাপি তোমাব্ৃত্যু নাহি হবে তায | 
খণ্ড খণ্ড কবি যদি কাটে কলেবব। 7 
তাহে তুমি না মবিবে শুন নিশীচব ॥ 


বিভীষণ ও কর্ণ ৩৫ 


কর-পদ-সুণ্ডছেদ না হবে মবণ ॥ 
কাটা মুণ্ড যৌড়া লাগিবেক তব স্বন্ধে। 
সহজে অমব হবে ববের প্রবন্ধে ॥ 
মর্সে যবে ব্রন্ম অস্ত্র পশিবে তোমার । ' 
তখন রাবণ তুই হইবি সংহাব ॥ 


- তোমার যে মৃত্যু অস্ত্র রবে তব ঘরে ॥ 
শন কবেছি আমি সেই অন্ধবাণ ॥ 
জিরা 
কৌথায় রেখেছে অস্ত্র কিছুই না জানি ॥ 
5 
হাজি 
তর 
উরি কাজি ভাটির 
যে অস্ত্র আনিতে কাঁবো নাহিক শকতি। (লঃ) ও 
রমন নদ বেশে মলোরীৰ থেকে রাবদের বাপ কৌশনে 
হস্তগত করলেন। 

এ ক্ষেত্রেও বিভীষণই জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বাঁবণের মৃত্যুবাণ সম্বন্ধ 
রামকে অবহিত করেন। বিভীষ্ণ যখন বামেব নিকট এ তথ্য 
প্রকাশ কবলেন, সেখানে হনুমান এসে উপস্থিত হলেন। বাঁম 
বললেন এ ছুঃসাহপিক কাঁজ কে কবতে সক্ষম? 

হনুমান বলে কেন ভাব বঘুমণি ৷ 
আমি গিষা মৃত্যুবাণ আনিব এখনি ॥ (লঃ 
বান্মীকি বামায়ণে সেনাপতি মহাপার্খ মহোঁদান্ধ ও মহাঁল 


৩৬ চবিভ্রে বামাধণ মহাভাবত 


নিহত, হলে বাবণ শ্বপবং যুদ্ধ ক্ষেত্রে বধুনন্দনেব দিকে দ্রুত অগ্রসব 
হলেন বাম বাঁবণেব তুমুল যুদ্ধ আবস্ত ছলো। উভয বীব প্রচ 
ও অতি প্রখব ভ্রুতগামী শব সমূহ 'পবস্পবেব প্রতি নিক্ষেপ কবতে 
থাকেন। বনু বাঁণবিদ্ধ হযেও কোন বীব বিচলিত হলেন না । ববং 
প্রত্যেকে অত্যন্ত ক্রোধের সঙ্গে প্রচণ্ড সংগ্রাম কবতে লাগলেন। এ 
সময় স্ুমিত্রা-নন্দন লক্ষণ একটি বাঁণে বাঁবণেব সাঁবথিব -কুণ্তল 
শোঁভিত মস্তক ছেদন কবলেন। সে সময় বিভীষণ লাফ দিষে, 
এাদাব সাহায্যে বাবণের নীল মেঘেব মত পর্বত প্রমাণ চাবটি অশ্বকে 
বধ কবলেন। অশ্বহীন হযে অতি ক্রুদ্ধ বাবণ বথ হতে লাফিষে পড়ে 
একটি শক্তি বিভীষণেব উদ্দেশে নিক্ষেপ কবলেন। লক্ষণ তা বোধ 
কবেন। বাঁক্ষদবাঁজ অধিকতব ক্ুদ্ধ হয়ে লক্ষমণকে বললেন, তুমি 
বাক্ষদ বিভীবণকে বক্ষা কবছ। 

এখন এশক্তি তোমাব উপব প্রযেগ কবব। বাবণ যথার্থই 
লক্মণেব উপব সে দুজন শ্তি গ্রযোগ কবলেন যাঁতে গুকতব ভাবে 
বিদ্ধ হযে লক্ষণ মৃতপ্রায় হয়ে ভূপতিত হলেন। 

লক্ষণকে এমন ভাবে পতিত দেখে বঘুনন্দন বাম হা হতোস্মি বলে 
শোক কবতে থাঁকেন। অতঃপব স্ুষেণ ওষধ প্রয়োগে লক্ষণকে 
বাণযুক্ত ও সুস্থ কবলেন। বামে নিবাঁশ ভাঁবও কাটল। খন 
তাকে, লক্ষণ রাক্ষসবাজ বাবণকে বধ কবে লঙ্কাব সিংহাসন 
বিভীষণকে দেবাঁব প্রতিজ্ঞা স্মবণ কবিয়ে দিলেন। লক্ষমণেব 
এপ কথা শুনে বাম প্রকৃতিষ্থ হযে আবাব , ধন্ুতে বাণ 
যোজনা কবলেন বাঁবণকে বধ কববাঁব উদ্বেন্তে। (বাম চবিত্র 
ষ্টব্য ) বাঁবপেব রথেব অশ্বগুলি বিনষ্ট কবে রাম বার বাব রাবণেব 
শিবচ্ছেদ কবলেও নতুন নতুন মস্তক উদগত হতে থাকে । ,বাম-- 
এজন্য খুবই চিস্তিত হলেন। মাতলির পবাঁমর্শে, বাম ত্রন্ধান্্ 
দবাবা বাঁবণকে বধ কবে বিভীষণ প্রমুখ বন্ধুদেব আনন্দিত 
.কবলেন। | 


বিভীষণ ও কর্ণ -৩৭ 


কৃত্তিবাসী রামায়ণে বাবণেৰ মৃত্যু পব শোকার্ত বিভীষণ বিলাপ 
কবে বললেন-_- 
আমাব আব কেহ নাহি ভবে । 
তোঁমাব দাবা পুত্র পরিবাঁব কেবা কোথা! ববে ॥' 
আসিয়ে শমন দূত যখন বাঁধিবে। 
ওবে ছেড়ে সংসাব মাথা! ভাব মন বাখবে। 


জিািনিলা ভাই এ হুবলে। 
'সেই অহঙ্কাবে ভাই বামে না চিনিলে ॥* _ 
_. না বুঝিযা সীতা দেবী লঙ্কাতে আনিলে । 
লক্্মীবে কবিয়া চুবি সবংশে মজিলে ॥ 
মবণ কবিলে সাব নাহি দিলে সীতা ৷ 
পাঁয়ে ধৰি সাধিলাম না শুনিলে কথা ॥ 
সবংশে আপনি এবে হাবাইলে প্রাণ। 
ন! শুনিলে মম বাক্য হযে হতজ্ঞান ॥ 
আপনাব দোষে মৈলে কলঙ্ক আমাব। 
কার তবে দিয়া যাহ লঙ্কা অধিকাব। * 
সানির 
'ধাগ্সিক হইয়া! ভাই ধর্ম নষ্ট'কবে। 
-মৃত্যু লাগি সীতা আন লঙ্কাবৰ ভিতরে ॥ 
চিবদিন ভাই মোব পুজিল শিবেবে। 
মবণ সময়ে শিব নাঁ চাঁহিলে ফিবে ॥ 
হিত বুঝাইতে মোবে ভাই মাবে লাথি । 
তখনি জানিন্ুু ভাইষের ঘটিল দূর্গতি ॥ (লঃ) 
বাল্সীকি বামায়ণে বাবণেব শৌকে বিভীষণেব বিলাঁপ এভাবে 
বর্মিত হযেছে__ 


৩৮ চবিত্রে বামাষণ মহাভাবত 


হাঁ বিখ্যাতি পৰাক্রমী বীব ! হা কর্মঠ নীতিজ্ঞ! আপনি 
মহামূল্য শয্যা শযন কবেও কিসেব জন্য আজ নিহত্‌ হয়ে ভূতলে 
শয়ন কবলেন? আদিত্যেব ন্যায় উজ্জল আপনা মুকুট বাম 
বাণে ছিন্ন এবং অঙগদ. ভূষিত সুদীর্ঘ বাহু যুগল নিশ্চেষ্ট ভাবে 
বিক্ষিপ্ত রষেছে। . 
আমি পূর্বে যাঁ বলেছিলাম এবং কাঁম ও লোভেব বশীভূত হযে 
আপনি ষা পূর্বে ভাল বৌধ কবেননি ফলে এখন তাঁই ঘটেছে। 
আপনি নিহত হওয়ায় ধায়িকদেব সেতু ছিন্ন হল, মৃতিমান ধর্ম 
নষ্ট হল, বলেব সংগ্রহ স্থল বিলুপ্ত হল এবং অস্ত্র প্রয়োগে যাঁদে হস্ত 
নিপুণ, সেই বীবদেব আশ্রয় নষ্ট হল। 
,আপনি রণভূমিতে শীষিত হওয়াষ এই বাক্ষসবা শক্তিহীন ও 
অসহায় হয়ে পডেছে। 
ধৃতিপ্রবালঃ প্রসভাগ্র্যপুষ্প 
স্তপৌবলঃ শৌর্যযানিবদ্ধমূলঃ। 
বণে মহাঁন্‌ বাক্ষনবাজবৃক্ষ: 
সম্মর্দিতো বাঘবমাকতেন ॥ 
তেজোবিষাণঃ কুলবংশবংশঃ 
কৌপগ্রসাদাঁপবগাত্রহস্তঃ। 
ইন্ষাকুসিংহাবগৃহীতদেহঃ 
ুপ্তঃ ক্ষিতৌ বাবণগন্ধহস্তী ॥ (যু্ট ১০৯/৯-১৭ 
_ধৈর্য যাক পত্র, হঠকাঁবিতা। যাব পুষ্প, তপস্তা যাব বাস এবং 
শৌর্য যাঁব দৃঢমূল। সেই বাক্ষসরাজবপ বৃক্ষ অগ্ বণমধ্যে বামবপ 
বাযু বেগে উন্মুলিত হল। হায়, তেজ যাঁব দণ্ড, আভিজাত্য যাঁব 
মেকদণ্ড, কোপ যাব দেহাবয়ব ও প্রসাদ যাব হস্ত, সেই বাবণ বপ 
গন্ধ হস্তী আজ।বাম কপ সিংহ দাবা নিহত হযে ধবাতলে শযন 
ন 
বাক্রম ও উৎসাহ রিলিজ 


বিভীষণ।ও কর্ণ ৩৯ 


ব্ল যাঁব দাহিক1 শক্তি--সেই প্রতাপবান বাঁবণ কপ ছুতাশন রাম- 
বপ মেঘ দ্বাবা নির্বাপিত হযেছেন। শক্র বিজয়ী বাক্ষদবাজরূপ 
বৃষ বামবপ ব্যাস দ্বাবা নিহত হযে অবসন্ন হযেছেন। 

বিভীষণ রাঁবণেব চবিত্রকে এমন সুন্দৰ উপমা সাহীষ্যে বিশ্লেষণ 
করেছেন_যাঁব দ্বারা কামুক, দুর্ধর্ষ ছুবাত্মা বাবণ, চরিত্রের সুন্দর 
চেহবাটি ফুটে উঠেছে। বিভীষণ যদিও বাবে বিপক্ষ দলে যোগ 
দিয়েছিলেন বাক্ষসবাজ ও তাব পুত্র ইন্দ্রজিতেব দূর্যবহাঁবেৰ জন্য 
কিন্তু যথার্থই তিনি বারণকে ভালবাসতেন। তিনি দেশ ও জাতিকে 
রক্ষা কববাব জন্য বার বাব সীতাকে প্রত্যর্পণ কবতে পবামর্শ 
দিষে ব্যর্থকাঁম হযেছিলেন। বাবণকে যদি তিনি শ্রদ্ধা না কবতেন 
তবে এমন ভাবে তাঁব গুণাবলীর বর্ণনা সম্ভব্পব হোত না। 
এখাঁনে বিভীষণেব নিবপেক্ষ মনেব মূল্যায়ূন কববাব প্রব্ণতাঁব পবিচয 
পাওয়া যাঁয়। 

বাঁবণ শক্তিধব তবে বাঁমচন্দ্র অধিকতব শক্তিধব। মহতেব 
উপযুক্ত সম্মান দেখাতে তিনি বিমুখ নন । তাই শোকে তিনি 
মৃহ্যমান ইলেন। 

বাম বিভীষ্ণকে সাস্তবনা দিয়ে বললেন, প্রচণ্ড পরাক্রমশালী- 
বাক্ষদবাজ বাবণ ভয়ে নিশ্চেষ্ট হযে বণমধ্যে পতিত হননি। ধাবা 
নিজ অভ্যুদষেব আশায় ক্ষত্রিয ধর্ম পালন করে এইবপ সন্মুখ বণে 
প্রাণ বিসর্জন দেন তাঁদেব জন্ত শোঁক কবা উচিত নয। যে যুদ্ধ 
ইন্দ্রাদি দ্েবতাদেব সঙ্গে ত্রিভূবনকে সন্ত্রাসিত কবেছে কালের 
অধীন হয়ে তাঁদেব এইবপ বিনাশে শোক কব্য উচিত না। যুদ্ধে 
যে চিবকালই বিজয় ল'ভ হবে, তাৰ কোন নিযম-নাই। বীবব্যক্তি 
কখন বা! রূণমধ্যে শত্রুকে নিহত কবে এবং কখন বা! নিজে ও নিহত 
হয়। প্রাচীনদেব মতে সম্মুখ সমবে দেহ ত্যাগ কবাই ক্ষত্রিয়েব ধর্মে 


. গতি হয় বলা হয়েছে। সুতরাং রাবণের জন্য শোক কৰা 
উচিত নয়। 


৪ চবিভ্রে বামাণ মহাঁভাবত 


বিভীষণকে শান্ত হয়ে বাঁবণেব প্রেতকার্য কববাঁব ব্যবস্থা কবতে 
বললেন। বাম আবও বললেন-_ ও 
মবণীস্তানি বৈবাণি নিবৃত্তং নঃ প্রযোজনম্‌ 
ক্রিয়তামস্ত সংস্কীবো মমাপ্যেষ যথা তব ॥ (কু) ১৯২৫ 
_মবণ পর্যন্তই শক্রতা। পবন্ত অধুনা প্রয়োজন শেষ হওযাঁষ 
ইনি তোমাব ন্যাঁষ আমাবও বন্ধু হযেছেন। অতএব ই"হাব সৎকার 
ককন। বিভীষণ বললেন-_ 
ত্যক্ত বর্মব্রতং বং নৃশংসমনৃতং তথা । 
নাহমর্ামি সংস্কতুং পবদাবাভিমর্শনম ॥ (যু) ১১১৯৩ 
__এই ক্রুব অধাঁগ্নিক পবস্ত্রী অপহবণকাঁবীব দেহ আমি সংকাব 
কবঢুত পাববো না। 
তিনি চিবকাঁল সর্বলোৌকেব অহিত. কজি কবেছেন। ন্ুৃতবাং 
ইনি গুকজন হলেও আমাব পূজনীয় নন। লোকে আমাকে হশংস 
বলবে। কিন্তু বাঁবণেব দু্র্মেব কথা শুনলে আমাৰ আচব্ণ 
সমর্থন কববে। 
ইত্যবসবে বিভীষণ তাঁব মনেৰ দুর্বলতা কাটিষে উঠতে পেবেছেন। 
ধামিক বিভীষণেব মন অধাগ্িক দুবৃর্ত জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাব প্রেতকর্ম কবতে 
ও সম্কুচিত হলো! । ধাগিক বিবেক অধাম্িক ভ্রাতা তি 
হযে উঠলো । 
বিভীষণেব কথাঁষ বাম তুষ্ট হয়ে তাকে মৃত ভ্রাতাব প্রতি সব 
বিদ্বেষ ভাব ভুলে গিষে তাঁব প্রেত কর্ম কবতে অন্থবোধ কবলেন। 
পবে বাঁমেব কথায় সম্মত হয়ে তিনি বাজোচিত আড়্ধবে (বাঁবণ 
চবিত্র দ্রষ্টব্য) বাঁবণেব দাহকার্য সম্পন্ন কৰে তর্পণ কবলেন। 
অতঃপব বাম লঙ্কাবাজ্যে বিভীষণেৰ অভিষেক সম্পন্ন কবলেন। 
বাজ্য লাভ কবে সন্তুষ্ট হয়ে বিভীষণ মাঙ্গলিক বস্তু দই, অক্ষত, 
মোঁদক, লাজ ও পুষ্প দিষে বাম ও লক্ষ্পণকে আপ্যায়িত কবেন। বাম 
প্রীতিব সঙ্গে সেই সমস্ত মঙ্গল দ্রব্য গ্রহণ কবলেন। 


বিডীষণ ও কর্ণ এ ৪১ 
তাবপব বাঁম, হন্ুমানকে লঙ্কায় গিষে বিভীষণেব অনুমতি নিয়ে 
সীতাকে বাঁবণেব মৃত্যু সংবাদ ও বাম লক্ষ্রণ ও সুগ্রীবেৰ কুশল বার্তা 
জ্ঞাপন করতে বললেন। 
বাম হন্ুমানেব নিকট হতে নীতাৰ সংবাদ শুনে বিভীষণকে 
পাঠিে লীতাকে অশোক বন হতে ভাব নিকট আনবাব ব্যবস্থা 
কবলেন। সীতা জান না কবেই স্বামীকে দর্শন কবতে চেয়েছিলেন 
কিন্তু বিভীষণ বামে আজ্ঞা! সীতাঁকে জানিষে বললেন তিনি ন্নানান্তে 
মূল্যবান পৰিধেষ বস্ত্র পৰে দিব্য অঙ্গবাগে ভূষিত হয়ে বামে সমীপে 
উপস্থিত হবেন। 
সীতাব অগ্নি পৰীক্ষা পৰ বাম অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তন কববার 
ইচ্ছা প্রকাশ কবলে বিভীষণ বামকে বললেন__-অলঙ্কাবণে নিপুণাঃ 
বমণীবা আপনাব অঙ্গবাগ কববাব জন্য সুগন্ধি তৈল, অঙ্গবাগ বন্ত 
অলঙ্কাব, চন্দন এবং বহুবিধ দিব্য মাল্য নিয়ে উপস্থিত। অনুমতি 
পেলে তাবাঁ আপনাকে যথাবিধি স্ান কবাবে । 
বাম স্থগ্রীব প্রন্থৃতি বীব বাঁনবদেবও স্নানেব জন্য নিমন্ত্রণ কবতে 
_ বিভীষণকে বললেন। ভবতকে না দেখা পর্যন্ত সান বা অন্য 
কিছুতে তিনি মন দিতে পাবছেন না! জানালেন। ববং দ্রুত 
অযোধ্যাষ প্রত্যাবর্তনেব ব্যবস্থা করতে বললেন । 
বিভীষণ বললেন, আমি অতি শীঘ্র আপনাকে অযোধ্যাষ নিয়ে 
যাব। আমাঁব ভ্রাতা কুবেবেব পুষ্পক বথে আপনাকে একদিনেই: 
পৌছিষে দেব। যদি আপনি আমাকে ন্সেহ কবেন, তবে লক্ষ্মণ ও 
বৈদেহী সহ স্সৈন্যে কয়েকদিন আমাদেব আতিথ্য গ্রহণ কবে সর্ব 
প্রকাব স্থুখ ভোগ ককন। তাবপব অযোধ্যায় প্রত্যাগমন ককন। 
রাম এই প্রস্তাবে সম্মত হলেন না। কাঁবণ তিনি জননী 
- কৌশল্যা, স্থমিত্রা, কৈকেষী সখা গুহ, সুহ্বদবর্গ, পুববাসী ও জনপদ- 
বাসীদেব দেখবাব জন্য উৎকন্িত ছিলেন৷ । 
অতঃপর বিভীষণ মণিমুক্তা' খচিত পুষ্পক রথ এনে বামেব আর 


৪২ চবিত্রে বামাধণ মহাঁভাবত 


কি আদেশ আছে জানতে চাইলেন। বাম তাকে বানরদেব ধনরত্ব 
দিয়ে সন্তুষ্ট কবতে বললেন। কারণ বাঁনবদেব জন্যই তিনি বাঁজা 
পেয়েছেন। বামে ইচ্ছান্ুসাঁবে বিভীষণ বানবদেব ধনবত্ব দান করে 
আনন্দিত কবলেন। 
বাঁম অযোধ্যা গ্রত্যাগমনেৰ জন্য অনুমতি চাইলে বিভীষণ ও 
সুগ্রীব কৃতাঁগ্রলি গুটে বললেন, আমবা আপনাব জঙ্গে অযোধ্যায 
যাবো । আঁপনাব অভিষেক দেখে কৌশল্যা দেবীকে প্রণাম কবে 
ফিবে আসবো। ৫ ূ 
বামেৰ অনুমতি পেয়ে সকলে সেই বথে চড়লেন, বাঁমেৰ 
অভিষেক সমাঁপান্তে বিভীবণ, সুগ্রীব প্রভৃতি অনেক উপহাঁব সহ 
নিজ নিজ' দেশে যাত্রা কবলেন। অধোধ্যায় ভবত বিশেষ বপে 
বিভীষণকে অভ্যর্থনা কবেন। 
দীর্ঘকাল পব বামের অশ্বমেধ যজ্ঞে আমন্ত্রিত হযে লঙ্কাপতি 
বিভীষণ বন্ধুবান্ধব সহ অযোধ্যাষ পুনবায় আসেন। সেখানে তিনি 
উগ্র তপস্বী খবিদেব কিন্ববেব ন্যায় পবিচর্যায় নিযুক্ত ছিলেন। 'হন্ 
মাঁপান্তে বিভীষণ লক্বীয় প্রত্যাগমন কবেন। 
কৃত্তিবাঁদী বামাষণে বাঁমেৰ মহাঁপ্রয়াণেব সন্বল্প শুনে বিভীষণ 
পুনরাষ অযোধ্যা গিয়েছিলেন, তিনিও বাঁমেৰ অনুগমন কবতে 
চাইলে-_ 
শ্রীবাম বলেন শুন বাঁজা বিভীষণ। 
মম সঙ্গে নহে তব ন্বর্গেতে গমন ॥ 
হইয়। লঙ্কার বাঁজা থাক চাবি যুগ । 
আব কিছু না বলহ আজি মোর আগে ॥ 
শুন বলি তোমাবে যে পবন নন্দন | 
মম সন্ধে নহে তব ব্ব্গেতে গমন ॥ 
যাঁবৎ আমাব নাম থাকিবে সংসাবে। 
চন্দ্র সূর্য যতকাল জগতে, প্রচাবে ॥ 


সম 


বিভীষণ ও কর্ণ ৪৩ 


তাবৎ থাকহ তুমি হইয়া অমর | 
মা তোমাৰ প্রসাদে মুক্ত হয় চবাঁচর ॥ (উঃ) 
'ব্ভীষণ বামেব আদেশ শিবোধার্য কবলেন। 
বালীকি রামায়ণে বানব ও বাঁক্ষলবা বাঁমকে প্রণাম কবে ব্লল, 
মহাবাঁজ, আমবা আপনা অন্নুগমন -কববাঁব জন্য এসেছি, রাম 
'বিভীষণকে বললেন, যে পর্যন্ত জীবগণ প্রাণ ধাবণ কবে, সেই পর্যন্ত 
তুমি দেহ ধাঁবণ কবে লক্কায় অবস্থান কববে। যে পর্যস্ত চন্দ্র নর্য, 
পৃথিবী এবং লৌক মধ্যে বাম কথ প্র্ছলিত থাকবে, ততকাল এই 
পৃথিবীতে তোমাৰ বাজ্য থাকবে। বন্ধুত্ব বশতঃই তোমাকে একপ 
আদেশ কবলাম। অতএব তুমি আমা এই আদেশ পালন কৰে 
ধর্মানসারে প্রজাপালন কব। ইক্ষণাকুদের কুল দেবতা জগন্নাথেব 
- আবাধনা, কব। (আবাধয় জগন্নাথমিক্ষণকু-কুলদৈবতম্। ) তিনি 
আবও বললেন হন্থমান ও বিভীষণ প্রলয় কাল পর্যন্ত এই পৃথিবীতে 
অবস্থান কববে। 
মাইকেল মধুস্থদন দ্রত্তেব “মেঘনাদ বধ কাব্যে” বাঁম যখন 
লক্্পণকে ইন্দ্রজিতকে বধ কববার জন্য পাঠাতে দ্বিধা কবছেন, লক্ষণ 
তাকে স্মবণ কবিষে দ্রিলেন যে, স্থবনাঁথ তাঁদেৰ সহায়। অতএব 
পৃথিবীতে কি ভষ তাব? 
লক্্ণেব উত্তর শুনে বিভীষণ ভাব এক অদ্ভূত স্বপ্মেব কথ) 
বললেন_ টু 
- যা কাহিলা সত্য, বাঘবেন্দ্র বী 
দুবস্ত কৃতান্ত-দূত-মম পবাক্রমে 
রাবণি, বাঁসবত্রাস, অজেয় জগতে । 
কিন্তু বৃথা ভষ আজি করি মোবা তাবে ॥ 
স্বপনে দেখিনু আমি, বঘুকুল মণি। 
বন্ষকুল-_রাজলক্্রী ; শিবোদেশে বসি, 
উজলি শিবিব, দেব বিমল--কিরণে, 


চবিত্রে বামাষণ মৃহাভাবত 


কহিল অধীনে সাধবী,-ছাঁয়। মত্ত মদে 
ভাই তোৰ, বিভীষণ! এ পাপ সংসারে 


আমি। কমলিনী কভু ফোঁটে কি সলিলে 
প্ধিল? জীমূতাবৃত গগনে কে কবে 
হেবে তাঁবা? কিন্তু তোৰ পূর্ব কর্মফলে 
সুপ্রসন্ন তৌব প্রতি অমব , পাইৰি 
5 

তুই। বক্ষঃকুলনাথ-পদে আমি তোবে 
কবি তির আজি বিবিধ বিধানে, 
যশস্বি। মাবিবে কালি সৌমিত্রি কেশবী 
ভ্রাতৃপুত্র মেঘনাদে , সহায় হইবি 

তুই তাৰ দেব-আজ্ঞ৷ পাঁলিস্‌ যতনে, 

বে ভাবী কর্ধবাঁজ। উঠি জাগিয়া_ 
ব্র্গীয় সৌবভে পূর্ণ শিবিব দেখি ; 
স্বগীয় বাঁদিত্র, দূৰ শুনিন্নু গগনে 

সুহ। শিবিবেব দ্বাবে হেবিনু বিশ্ময়ে 
মদ্নমৌহনে মোহে যে বপমাধুবী ! 
শ্রীবাদেশ আচ্ছাদিছে কীদন্বিনী কগী_ 
কববী ; ভাঁতিছে কেশে বত্ুবাঁশি +_মবি 
কি ছাব তাহীব কাছে বিজলীব ছটা 
মেঘমালে! আঁচম্বিতে অদৃশ্য হইল! 
জগদন্বা। বহুক্ষণ বহিন্থু চাহিয়া 
সতৃষ্- নয়নে আমি, কিন্তু না ফলিল 
মনৌবথ ১ আব মাতা নাহি দিলা দেখা । 
শুন, দীশবথি বি! এ সকল কথা 
মন দিষা। দেহ আজ্ঞা, সঙ্গে যাই আমি, 


বিভীষণ ও কর্ণ | ৪৫ 
যথা যজ্ঞাগারে পূজে দেব বৈশ্বীনরে 
বাবণি। হে নবপাল, পাল সযতনে 
দেবাদেশ। ইষ্ট সিদ্ধি অবশ্ হইবে 
তোমা, বাঘব শ্রেষ্ঠ! -কহিন্থ তোমারে 
বস্তুতঃ বিভীষণ ধর্মেব জন্য বামেব পক্ষ অবলম্বন করেননি। 
লঙ্কাৰ সিংহাসনই ছিল তব লক্ষ্য 1 এবং স্বপ্রাদেশ তাবই অনাঁবিষ্কৃত 
মনৌবাঁসনার একটি প্রতিবিস্ব মাত্র। 
'ৰাম প্রত্যুত্তবে সজল নয়নে বললেন-_ 
“ম্মবিলে পূর্বেব কথা» বন্গকুলোত্তম ! 
আকুল পবাণ কাদে। কেমনে ফেলিব 
এ ভ্রাত বতনে আমি এ অতল জলে ? 
হায়, সখে মনা! কুপস্থায যবে 
চলিল! কৈকেয়ী মাতা, মম ভাগ্যদোষে 
নির্দয় , ত্যজিন্থ যবে রাঁজ্যভোগ আমি 
পিতৃসত্য বক্ষা। হেতু; স্বেচ্ছায় ত্যজিল 
বাজ্য ভোগ প্রিষতম ভ্রাতৃ-প্রেম-বশে | 
কীদিল। স্ুমিত্র। মাতা! , উচ্চে অববোধে 
কীদিলা উন্সিলা বধৃ;_পৌবজন যত 
কত যে সাঁধিল। সবে, কি আব কহিব? 
না মানিল অন্ুবোধ ; আমাৰ পশ্চাতে , 
(ছায়া যথা) বনে ভাই পশিল হবষে, 


ফিবি যাই বনবাসে। ছূর্বাৰ সমবে, 
- দেব- দৈত্য নর ত্রীস, বথীন্দ্র বাঁবণি। 
নুগ্রীব বাহুবলেন্দ্র , বিশাব্দ রণে 


$৬ চবিত্রে বাঁমাঁণ মহাভাবত 
অঙ্গদ স্ুযুববাজ ; বাঁধুপুত্র হণ, 
ভীম পবাক্রম পিতা প্রভঙ্জন যথা ; 
ধূমাক্ষ, সমব ক্ষেত্রে ধূমকেতুসম 
অগ্নিরাশি, নল, নীল , কেশরী- কেশরী : 
বিপক্ষেব পক্ষে শূব $ আব যৌধ যত, 
দেবাকৃতি, দেবরীর্য তুমি মহাবথী ৮ ' 
এ সবার মহকাবে নারি নিবাবিতে 
যে রঙ্গে, কেমনে, কহ, লক্ষণ একাকী 
যুঝিবে-তাহাব সঙ্গে? হাঁয়, মায়াবিনী “ 
আশা, তেই, কহি, সখে, এ বাক্ষসপুরে, 
অলঙ্্য সাগব লঙিব, আইন আমরা 1” 
কৰি মাইকেল তীব “মেঘনাদবধ কাব্যে” রা 
চিন্তের পুকষ পে চিত্রিত কবেছেন।- তাই তিনি কাপুকষের মৃত 
অন্গত ভ্রাতীকেই কেবল যুদ্ধ হতে বিবত বাঁখতে চেষ্টা করছেন না 
অন্য দিকে তিনি বাঁব বাঁব ইন্দ্রজিতেৰ শক্তি প্রশংসা করছেন। 
লঙ্কাষ প্রবণ কবে লক্ষ্মণ বিভীষণকে বললেন-_ 
_“জ্গ্রজ তব ধন্ত বাজকুলে, 
বক্ষোবব, মহিমীৰ অর্ণৰ জগতে । 
এ হেন বিভব, আহি! কাঁব ভবতলে ? 
বিভীষণ বিষাদে নিঃশ্বাস ত্যাগ করে বললেন_- 
_যা কহিল! সত্যশ্রমণি 
এ হেন বিভব হাঁষ, কাঁৰ ভবতলে ? 
কিন্তু চিবস্থায়ী কিছু নহে এ সংষাবে। 
' এক যাঁয় আৰ আসে, জগতেব বীতি - 
সাগর তরঙ্গ যথা, চল ত্বরা কবি। 
বখিবব | সাঁধ কাজ বধি মেঘনাঁদে, 
অমবতা লভ দেব, যশঃ সুধা পানে । 


-বিভীষণ ও কর্ণ ; ৪ 


কৰি মধুনুদন কেরল, বামকেই কাঁপুকষ ও দুর্বল চিত্ত রূপে 
অদ্বিত কবেননি। তিনি ধার্মিক বিভীষণকেও হুদয় হীন লোভী রূপে 
অন্বিত করেছেন । পু 

বিভীষণকে লল্্ণেব সঙ্গে দেখে ইজি যখন তাকে 
ভগন। করলেন, (ইন্রজি চবিত্র দ্রষ্টব্য) তখন বিভীষণ উত্তর 


দিলেন_- 


নহি.দোষী আমি, বস) বৃথ! ভৎন মোরে 
ভূমি। নিজ কর্ম দোষে, হায়, মজাইলা৷ - 
এক্রনক লঙ্কা, মজিলা আপনি । 

বিরত সতত পাঁপে দেবকুল ; এবে 
পাপপূর্ণ লগ্কাপুবী . গ্রলযে যেমতি 

বন্ধুধা, ডুবিছে লঙ্কা এ কাল সলিলে। 
বাঘবেব পদাশ্রয়ে রক্ষার্থে আশ্রযী 

তেই আমি। পবদৌষে কে চাহে মজিতে 1 


বিভীধণেব এই যুক্তি কিন্তু ইন্দ্রজিতেৰ কাছে টিকলো৷ না। 
ইন্্রজিৎ কুদ্ধ হয়ে উত্তব দিলেন 


_ ধর্মপথগামী, 
হে বাঁক্ষববাজান্থজ। বিখ্যাত জগতে 
তুমি +_কোন ধর্মমতে কহ দাসে শুনি, 
জ্ঞীতিত, ভ্রাতৃত্ব; জাঁতি এ সকলে দিলা 
জলাগুলি। শাস্ত্রে বলে, গুণবান যদি 


” পবজন, গুণহীণ স্বজন, তথাপি 


নিগুণ শ্বজন.শ্রেয় পবঃ পৰ সদা! ।- 
এ শিক্ষা, হে রক্ষোবব! কোথায় শিখিলে? 
কিন্ত বৃথা গঞ্জিতে তোমা | হে সহবাসে, - 
হে পিতৃব্য, বর্ববতী কেন ন! শিখিবে ? 
গতি যাব নীচ সহ নীচ সে ছুর্মতি। , 


৪৮ চবিত্রে বামাধণ মহাভাবত 


, ইন্দ্রজিৎ কেবল মহাঁশক্তিশলী নন । তিনি ধর্মজ্ঞও বটে।, তাঁই 
এমন পবিচ্ছন্ন ভাবে গুণবান পব্জন ও গুণহীন, স্বজনেব ব্যাখ্যা 
কবেছেন। স্বদেশ প্রেমিক বীব ইন্দ্রজিৎ ধর্মজ্ঞ, খুল্পতাঁতব দাস্য 
মনৌভাঁব কোন প্রকাবে সহা কবতে পাঁবছিলেন না বলেই এমন 
ভাঁবে খুল্পতাতকে ভতনা কবেছেন। 

ইন্দ্রজিং নিহত হলে কবি মধূস্দন বিলাঁপেব মাধ্যমে বিভীষণের 

মুখে ইন্দ্রজিতেব গুণ ও শক্তিব (প্রশংসা কবেছেন_। 
স্পট, শয়নশাষী তুমি । ভীমবাছ। -. 
সদা কি বিরাগে এবে পড়ি হে ভূতলে? 
'কি কহিবে বক্ষোবাঁজ হেবিলে তোমাঁবে 
এ শয্যা? মন্দৌদবী, বক্ষঃকুলেন্দ্রাদী? 
শরদিন্দুনিভাননা প্রমীলা! সুন্ববী ? 
স্ুববালা গ্লানি ৰপে দিতি স্ৃতা যত 
কিন্ববী? নিকষা সতী-_বৃদ্ধা পিতামহী ? 
কি কহিবে বক্ষঃকুল? চুড়ামণি তুমি 
সে কুলেব? উঠ, বস, খুল্লতাত আমি 
ডাকি তোমা--বিভীষণ ; কেননা শুনিছ, 
প্রাণীধিক | উঠ.বতন, খুলিৰ এখনি 
তব অন্ুবোধে দ্বাব। যাঁও অস্ত্রালয়ে 
লঙ্কাব কলঙ্ক আজি ঘুচাও আহবে। 
হে করু'ব কুলগর্ব। মধ্যান্ঠে কি প্রভু 
যান চলি অন্ত্রাচলে দেব অংশুমালী 
জগৎ্-ন্নয়নানন্দ? তবে কেন তুমি [ও 
এ বেশে, যশম্বি! আজি পড়ি হেভূতলে? 
নাদে শৃঙ্গনাদী, শুন, আহবানি তোমাবে , 
গর্জে গজবাঁজ, অশ্ব-হে.ষিছে ভৈববে , 
সাজে বক্ষ অনীকিনী, উগ্রচণ্ডা বে। 


বিভীষণ ও কণ ২৪৯ 


নগব-_ছুযাঁবে অবি, উঠ, অবিন্বম ! 
এ বিপুল_কুলমান বাখ এ সমবে 1” 

মহাভাবতে সভীঁপর্বে 'যুধিটিৰ যখন বাঁজনুষ যজ্ঞ কববেন স্থিব 
কবলেন, তখন ভ্রাতাদেব বিভিন্ন বাঁজীদের থেকে কব আদায়ের 
জন্য বিভিন্ন দেশে পাঠিয়েছিলেন । তখন ষুধিষ্টিবেব কনিষ্ঠ ভ্রাতা 
মারীপুত্র স্হদেব ঘটোৎকচকে বললেন, তুমি লক্কাপুবীতে গিয়ে 
বাক্ষদবাজ বিভীষণেব সঙ্গে দেখা! কবে বাঁজস্থুয় যজ্ঞেব জন্য বিবিধ ও 
বহু প্রকাৰ বন্ধ সমূহ গ্রহণ কবে এখানে প্রত্যাগমন কব। . 

ঘটোৎকচ লঙ্কা ইন্ররেব প্রাসাদেব স্ঠায় বাজপ্রাসাদে গিষে দ্বার 
পালকে বলল পাতুপুতর সহদেব কুকবাজ যুধিষ্টিবের জন্য কব গ্রহণের 
: জন্ত' আমাকে দূতবপে লঙ্কাধিপতিব নিকট পাঠিয়েছেন। , আপনি 
শীপ্র তাব সঙ্গে আমাবে সাক্ষাৎ কবিয়ে দ্রিন। ণ 

বিভীষণেৰ নির্দেশে 'ঘটোৎকচকে অনতিবিলম্বে তাৰ সমীপে নিয়ে 
যাওয়া হল। বাঁজভবনে প্রবেশ করেই ঘটোৎকচ বিভীষণেব 
মন্দিৰ দেখলেন। কৈলাস পর্বতেব ন্যাঁষ উজ্জল সেই মন্দির, 
মন্দিবেব বহিষ্ঘণৰ তপ্ত কাঞ্চন নিমিত। চতুর্দিক প্রাচীবে ঘেরা এবং 
অনেক বহিদ্ঘণবে সুশোভিত, নানাবড সমস্থিত বহু হম্য ও প্রাসাদে 
পূর্ণ ছিল। মণিুক্তা বিভূষিত সিংহাসনে বাজ! বিভীষণ উপৰিষ্ট। 

ঘটোৎকচ তাঁকে বন্দনা কবলেন। , তখন বিভীষণ তাঁকে 
দেখলেন। জিজ্ঞে কবলেন, যে রাজা আমাব নিকট হতে কব 
গ্রহণেব ইচ্ছা কবছেন, তিনি কাঁব বংশে জন্ম গ্রহণ কবেছেন? (কস্ত 
বংশে তু সগ্তাতঃ কবমিচ্ছন মহীপতিঃ। ) তাঁর অনুজদেব সঙ্গে 
তাদেব সকলে এবং তাঁব দেশ ও গ্রাম, আপনাব নিজেব পবিচয় ও 
যে কাঁজেব অন্য । কব গ্রহণ কৰতে এসেছেন, সে সমস্ত বিষয় সম্বন্ধ 
আপনি বিস্তৃত ভাবে ও পৃথক পৃথক বপে আঁমাকে বলুন। ১ 

উত্তবে ঘটোৎকচ পঞ্চপাগুবেব পৰিচয় দিয়ে জানালেন চন্দ্রবংশে 
পা নামে মহাবলশালী এক রাজা ছিলেন। “পাব পাঁচ পুত্র। 


€ম্‌--৪ 


৫ চবিত্রে বামাঁধণ মহাভারত 


তব সকলেই নে ভাম পননরমশালী। সাানিনিলাঃ 
তিনি ধর্মপুত্র নামে খ্যাত। 

এই ভাবে ঘটোঁংকচ পঞ্চ পাণ্ডবেব রা 
পৰিচয় দিয়ে বললেন, আমাৰ নাম ঘটোৎকচ, আমি মহাশিক্তিশালী 
ভীমেব পুত্র, আমার মাতা বাক্ষদকুল জীতা ও মহাঁভাগ্যবতী হিডিস্বা 
নামে প্রসিদ্ধ, আমি পঞ্চ পাগুবদের উপকাৰ কববাঁর জন্য এই 
পৃথিবীতে বিচবণ কবি। মহাবাজ বুধিষ্টির সমগ্র পৃথিবীব বাঁজা 
হয়েছেন। তিনি ক্রতুশ্রেষ্ঠ রাজনুয় যজ্ঞ কববাঁর উদ্ভোগ কবেছেন 
এবং তিনি কব গ্রহণেব জন্য ভ্রীতাদেব দিকে দিকে পাঠিয়েছেন। 

বিভীষণ ঘটোৎকচেব নিকট হতে সব শুনে সন্তষ্ট হলেন এবং ভীব 
(ষুধিষ্টিব ) শাসন ন্বীকাঁৰ কৰে নিলেন। এবং বিচিত্র ও বহুমূল্য 
নানা ভূষণ মন্বোহব প্রবাল ও বিচিত্র ধবনেব বহু মর্ণি-কাঞ্চন 
নিগিত ভা, কলস ও ঘট, বিচিত্র কড়াই ও সহস্র সংখ্যক জলপাত্র 
কব হিসাবে প্রদান কবলেন। বিচিত্র বু বজ্ত পত্র এবং মণিমুক্তা 
দাবা ।বিচিত্রিত ও স্থৃবর্ণ চিত্রিত শস্ত্র সমূহ প্রদান কবলেন। তিনি 
প্রচব মূল্যবান ও সুন্দৰ বস্ত্র সামগ্রী ও বদ্ধ সহদেবের সঙ্গে পাঠালেন। 
বিভীষণেব অনুচব নিশাচবগণ এ সমস্ত মূল্যবান বত্ব সামগ্রী, গাভী, 
ছাগল ইত্যাদি অসংখ্য পণ্ড যুধিষ্ঠিবেব নিকট পৌছিয়ে দিল। 

বাম যে বিভীব্ণকে অমবত্ব বব দিয্লেছিলেন, সেই বরেই ছ্বাপর 
যুগেও বিভীষণকে লঙ্কায় বাঁজত্ব কবছেন দেখা! গেল । 


বিভীষণ ও কপ ূ ৫১: 


মহাকাব্য ক্ব চবিজেব মত এমন অরসম্ত চরিত্র মহাভারতে, 
বিবল। কর্ণ চরিত্র-_জটিল চবিত্র। তীর জন্ক্ষণ হতে এই জটিলতাব 
সুক। এই জট উন্দোচিত হয়-_যখন কুকক্ষেত্রেৰ ধর্মযুদ্ধ, 
তিনি বীব গতি লাভ কবেন। এই অমব মহাঁকাব্যেব “স্ত্রী পর্বে 
, জননী কুস্তী এতকাল বুকেব অপ্তরালে যে সত্যকে অতি সন্তর্পণে 
নুয়ে বেখেছিলেন, শৌকেব আবেগে তা আব চেপে রাখতে 
পারলেন না। পুত্র যুধিষ্টিবের নিকট তিনি তা প্রকাশ কবলেন। 

কর্ণেব এ জন্ম বহস্য ৮116 1799] ০ 0115র মত তাঁব 
* অনন্তসাধাবণ বলিষ্ঠ জীবন ও চরিত্রে এক চবম দুষ্ট ক্ষত হয়েছিল । 
মহাভারত মহাকাব্যে কর্ণ চবিত্র শৌরষে? বীষে? দাঁনে, ক্ষমায় এবং 
প লাবণ্যে এতই মুগ্ধ কৰে যে মনে হয় কর্ণই_ুধিষ্টিব নয় 
মহাভারত মহাকাব্যের অবিসংবাদিত নায়ক। 

করণে জন্ম লগ্নে ঙ্গে গ্রীক কৰি হোঁমারে মহাকাব্য ইলিয়ডের 
[০180 দের পক্ষে অন্যতর্ম 'বীব 79:15 এর জীবনেব ' কিছু সাদৃশ্য 
“পাওয়া যায় । 78159 ট্রোজানেব বাঁজ1 -0:19 ও রাণী 74০0৪ 
দ্বিতীয় সম্তান। 285 গ্রর জন্মক্ষণে দৈববাণী হয়েছিল তাদের এই 
সন্তান কুলক্ষয়ী হবে | এই দৈববাশীতে বিশ্বাস কবে বাঁজা 
00910 তাঁব সন্তান চ৪5কে [00013 [09তে রেখে আসেন । 
এক মেষপাঁলক ও বনদেবী 02:79কে প্রতিপালন কবে। চ৪119এব 
জন্যই ট্রয় নগবী ধংস হযেছিল। কর্ণের জন্মক্ষণে তেমন, কোঁন 
দৈববাণী ষদিও হয়নি, তবু ভাগ্য বিপর্যষে তিনি মাতা কুস্তী 
কর্তৃক পরিত্যক্ত হয়ে সাবধি অধিরথ'ও ভাব পদ্দী রাধাব দ্বারা 
প্রতিপালিত হয়েছিলেন। “এই কর্ণেব পবামর্শ ও সহায়ত 
পেষেই ছুর্যোধন কুকক্ষেত্র যুদ্ধে জযী হবার বাসনায় যুদ্ধ স্থক 
করে কৌবৰ বংশ ধ্বংস কবেন। কর্ণই কুকক্ষেত্র যুদ্ধেব জন্ত 
দায়ী। এই ছুই চবিত্রে_এই টুকু মাত্র সাদৃস্ত। শৌর্ষে; বীর্ধে, 
উভযের মধ্যে ব্যবধান অনেক। ববং 275 এর অগ্রজ 


€হ চবিত্রে বামাযণ মহাভাবত 
বীর 75০০: ও গ্রীক মহারথী ০1195 বীরত্বে কর্ণেব 
'সমকক্ষ। 
কুমাবী কুন্তীব গর্ভে কর্ণেব এভাবে জন্মও দেবতাদেব ইচ্ছা. 
প্রযণীদিত। কুকক্ষেত্র বুদ্ধ শেষ হলে, গৃতদেব, জন্য তর্গণ কববাৰ 
সময যুধিষ্টিব জাঁনতে পাবলেন, সৃতপুত্র কর্ণ তাৰ সহোঁদব অগ্রজ। 
এ সংবাদে অত্যন্ত মর্মাহত হয়ে যখন তিনি কর্ণেব জন্য শোকাকুল 
হলেন, তখন বক্তা শ্রেষ্ঠ নারদ তীকে বললেন_ 
ত্র বর্গ; কথং গচ্ছেচ্ছন্ত্পুতসিতি প্রভে| | 
সংঘর্ষজননন্তম্মাৎ কন্য! গর্ভে বিনিসিতঃ | 
স বাঁলস্তেজসা যুক্ত; সুতপুত্রত্বমাগতঃ । (শা) ২৪-৫ 
_-প্রভু (যুধিঠিব ) অন্্রাথাতে পবিত্র কবে কি ভাঁবে ক্ষত্রিয়দের 
স্বর্গে আনা যাঁয়, এ উদ্দেস্তে ঘোবতব সংঘর্ষ ঘটাতে পারে এক ব্যক্তি 
কুস্তীব কন্তা গর্ভে জন্ম নেবে এই নির্দিষ্ট হলো । (অর্থাৎ পৃথিবীব সমস্ত 
ক্ত্রিষদে যুদ্ধে নিহত কবে কিভাবে ববর্গে আনা -যাঁয় এই সমস্তা 
দ্েবতাদেব উৎকষ্ঠিত কবলো। স্থিব হলো' সূর্যেব ওবসে কুততীর 
কন্যাগর্ভে ভয়ম্বৰ সংঘর্ষ বাঁধাবাব জনক জন্ম নেবে। এ সংঘর্ষে 
পৃথিবীব ক্ষত্রিয়রা ব্যাঁপূত থেকে নিহত হবে, এবং যুদ্ধে নিহত 
ক্ষত্রিয়েব স্বর্গ লাভ নুনিশ্চিত। এ জন্য কর্ণ কন্তাগর্ভে জন্ম । ) 
সেই তেজন্বী বালক স্মপুত্র বপে জগতে প্রাসিদ্ধ হয়েছে। 
ূরধ্যাচ্চ কুত্বিকন্তায়াং জজ্ঞে কর্ণো মহাবলঃ। 
সহজং কবচং কিত্রৎ কুক্তলোদৃগ্ঠোতিতাঁননঃ॥ (আঃ ৬৩৯৮ 
একুন্তী যখন অনূঢা তখন তীব গর্ভে তুর্ধদেবের বসে 
মহাবলশালী ,কর্ণেব জন্ম হলো, তিনি জন্মকাঁলে কবচ ধাঁবণ 
করে ও কুগুলে নিজ ০58 আবিভূতি 
হলেন | 
কর্ণেব জন্ম কাহিনীতে বলা হয়েছে ভোজবাঁজ ছুহিতা কু্তী 
প্রিতাব ঘবে অভিযিদেৰ সেবাব জন্য নিযুক্ত হয়েছিলেন। একদিন 


বিভীষণ ও কর্ণ ৫ত 
খাবি ছর্বাসা অতিথি হয়ে আসলে কুন্তী পবম সমাদরে তীর সকার 
কবেন। তাতে খধি অত্যন্ত গ্রীত হলেন এবং ুস্তীকে একটি। মন্ত্র 
উপদেশ দ্দিযে বললেন_- 


পু ৫ 
যং যং দেবং ত্বমেতেন মন্তশোবহয়িস্যসি । 


তন্ত তত্ত প্রসাদাৎ তং দেবি পুত্রান্‌ জনস্যসি ॥ (আঃ) ৬৭১৩৫ 
--এ মন্ত্র বাবা তুমি যে যে দেবতাকে আহ্বান কববে, তীদেব . 


কৃপায তুমি সেই সেই দেবতাঁব ওবসে পুত্র লাভ কববে। 
এবমুক্তা চ সা বাঁলা 'তদা৷ কৌতুহলাদ্বিতা। 
কন্তা সতী দেবমর্কমাজুহাব যণস্িণী.॥ (আ:) (৬৭1১৩৬ 
_ খাষি ছূর্বাসা এবপ মন্ত্র উপদেশ দিলে সাধবী ও যশ্বিনী কু্তী 
কন্যা বসে কৌতুইলী হযে সূর্যকে আহ্বান কবলেন। ' . , 
প্রকাশবর্তা ভগবান-্তন্তাং গর্ভং দযৌ তদা।  ' 
অজীজনৎ সুতং চা্তাং সর্বশস্ত্রভৃতাঁং ববম্‌ ॥ (আঃ) ৬৭১৩৭ 
_-ভগবান সূর্যকে আহ্বান কবলে তিনি তাৰ মধ্যে গর্ভ সঞ্চার 
কবলেন এবং সর্বশন্ত্রধীবিগণেব মধ্যে শ্রেষ্ঠ এক পুত্র জন্ম নিলেন! 
সকুণ্ুলং সকবচং দেবগর্ভশ্রিষান্থিতম্‌ । 46 
দিবাকবসমং দীপ্ত্যা চাকসর্বাঙ্গভূষিতম্‌॥ (আ) ৬৭১৩৮ 
_-সে পুত্র কবচ ও কুগ্ডল সহ দেব সমন্তানদেব মত সুপ্ত স্র্যেব 
মত দীপ্তি ও সুন্দৰ অঙ্গ সৌষ্ঠব নিষে জন্ম গ্রহণ কবলেন। 
নিগৃহমান! জাতং বৈ বন্ধুপক্ষভযাৎ তদা। 
উৎসসর্জ জলে কুস্তী তং কুমাঁরং বশম্িনম্‌॥ (আঃ) ৬৭১৩৯ 
_কুস্তী তখন জ্ঞাতিদেব মধ্যে এ ঘটনাকে গোঁপন কববার জন্যে 
যণন্বী মেই সন্তানকে জলে ফেলে দরিলেন। ৃ 
 তমুতষট জলে গর্ভে বাঁধাভর্তা মহাশয় । 
বাধাযাঃ কল্পয়ামাস পুত্রং সোহধিবথস্তবা ॥ (আঃ) ৬৭1১৪০ 
__বাঁধাব স্বামী য্শন্বী অধিবথ জলে টিটি এ সন্তানকে 
অপুত্রক বাধাৰ কাছে দিল। 


ক 


৫৪ চবিত্রে বামাষণ মহাঁভাঁবত . 


যেহেতু কুম্তীব কুমারী কালে কর্ণ জন্ম গ্রহণ কবেছিলেন/তাই 
কুকবৃদ্ধ ভীগ্ম কর্ণের সব বকমের অভিমান ও অহমিকাকে খণ্ডিত কৰে 
বলেছিলেন 

জাতোইসি ধর্মলোপেন ততস্তে বুদ্ধিবীদৃশী ॥ 
, নীচাশ্রয়ান্মংসবেণ ছেষিণী গুণিনামপি। ৃ 
'তেনাসি বহুশে! বক্ষং শ্রাবিতঃ কুকসংসদি॥ (ভীঃ) ১২২।১৩ 

- ধর্মভঙ্গ কবে তোমাৰ জন্ম। এই জন্য তোমাব বুদ্ধিও সেই 
প্রকাৰ, নীচ লোকেব আশ্রয়ে তৃমি পবস্রীকাঁতিব, এবং গনীদেব ঈর্ষা 
কবে থাক। এই সব কাবণে কৌবব সভাঁষ তোমাকে বহুবাঁব কটু 
কথা বলেছি 1 

দাতা কর্ণ ধীব অপব নাম, কৃতজ্ঞতা ধাঁব বুকেব পাঁজবে পাঁজরের 
এমন কর্ণকে কুকবৃদ্ধ ভীগ্মেব এমন নিরদঘ্ধ ভাবে আঘাঁত কবাব কোন, 
যৌক্তিকতা ছিন কিন! বিচার্ধ। 

কর্ণেব মত একটি আদর্শ ধার্সিক, মহৎ চবিত্রেব পবিণতি কেন: 
এত নিয়গাঁমী ও ধ্বংসোন্ুখ হল তা জানতে হলে কর্ণেব জন্মকাহিনী" 
লক্ষ্যণীয়। কর্ণকে দিয়ে দেবতাবা ভীষণ সংগ্রাম ঘটাবাঁব জন্যই তাঁব: 
এমন জন্ম ঘটিয়েছিলেন-_-তা৷ পূর্বেই, দেখেছি। তবু জননী কুন্তীব 
. কুমাঁবী কালে তাব জন্ম হলেও-তাঁব সে জন্ম বীবত্বেব ও' সৌন্দর্যেব ' 
শ্রেষ্ঠ পৰিচয় ব্বব্প__-কবচ ও উজ্জল কুগ্ুলঘষ বয়ে এনেছিলো। 

কর্ণ সন্বন্বে:উলোমশ মুনি তীৰ মতামত প্রকাশ কৰে যুধিষ্টিবকে 
বলেছেন_- 

কর্ণ সত্যসন্ব/'মহোৎসাহী, মহাবীর্যবান এবং মহাঁবলশালী। সে 
মহাঁযুদ্ধ বিশাবদ। সংগ্রামে অতুলনীয়, মহাধনুর্ধব, পবম সুন্বব, বীব- 
এবং মহাশান্ত্রবিদ । বড সাহা 0 
ন্যায় শক্তিশালী । 

, কুকক্ষেত্র যুদ্ক্ষেত্রে ..কৃষ্ণ কর্ণকে উদ্দেশ্য কবে অজুনিকে , 
বলেছেন £ 


ৃ বিভীষণ ও কর্ণ ' 7৫৫. 


অবশ্ঠং তু মহা! বাঁচ্যং ঘৎ পথ্যং তব পাব । 

মাবমংস্থা মহাঁবাহো। কর্ণমাহবশোভিনম্‌ ॥ 

কর্ণে হি বলবান্‌ দৃণ্তঃ কৃতাস্ত্্চ মহাবথঃ । 

কৃতী চ চিত্রযোধী চ দেশ কালস্ত কোবিদঃ ॥ 

বহুনাত্র কিুক্তেন সংক্ষেপাচ্ছণু পাগুব। 

ত্ংসমং ত্বদ্বিশিষ্টং বা কর্ণং মন্যে মহাঁবথম্‌॥ (ক) ৭২২৫-২৮ 

-হে পাঁগুব, যা তোমাৰ হিতকব ত! বলা আমার অবশ্যই 
কর্তব্য । কর্ণ বলবান, তেজন্বী, অন্তর বিশাবদ, মহারথ, কৌশলজ্, বহু 
প্রকাব সংগ্রামে অভিজ্ঞ ও দেশ কাঁল সম্বন্ধে পণ্িত। বেশী আব কি 
বলবো । সংক্ষেপে এটাই জেনে! যে মহাঁবথ কর্ণকৈ আমি তোমার 
সমান বা তোমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বীব বলে মনে কবি। 

কর্ণ সম্বন্ধে লোমশ মুনি বা স্্রীকৃষ্ণ একটুও অত্যুক্তি কবেননি। 
পাঠকবর্গ কর্ণেব অঙ্গে প্রথম পবিচিত হলেন বাঁজকুমাবদেৰ বজ্গ- 
ভুমিতে। কর্ণ কি ভাবে বঙ্ভূমিতে প্রবেশ করছেন, ভাব বর্ণনা থেকে 
কর্ণেব একটা পূর্ণাঙ্গ ছবি পাওয়া যায়। 

_ বাজকুমাবদেব অস্ত্র কৌশল প্রদর্শনী শেষ হযেছে। বণবাস্ 
স্তিমিত প্রীয়। তখন বঙ্গভূমিব ছাবদেশে প্রবল পবাক্রম সূচক বজ্ 
নির্ধোষে ন্যাঁষ বলিষ্ঠ বাহু নিশ্পেষণে উদ্ভুত এক ভীষণ শব্দ শোনা 
গেল। দর্শকদেব ভ্রম হলো! হয়ত কোন পর্বত ছিন্ন ভিন্ন হয়ে বিদীর্ণ 
হচ্ছে অথবা মেঘ গর্জনে আকাশ ধ্বনিত হচ্ছে । বক্ষে সহজাঁত কবচ 
' কর্ণে উজ্জল কুগ্ুলদ্বয় হাতে ধনু কটিদেশে তববাঁবি এক পাঁদচাঁবী 
পর্বৃতেব শ্তাঁয় তিনি বঙ্গভূমিতে ঢুকলেন। তীকে মহা! যশন্বী বিশাল 
বিস্তৃত, আখি (পৃথু লোচনঃ) শক্র হস্তা তীক্ষ বশ্মি বিশিষ্ট সূর্যের 
অংশেব মত দেখাচ্ছিল। সিংহ ও গজেব ন্যাঁষ তাৰ বলবীর্ষ 
দীপ্তি কান্তি ছ্যতিতে হূর্য, চন্্র ও অগ্নির ন্যায় "দেখাচ্ছিল, শবীব . 
উন্নত। 

কৰিব বর্ণনায় একদিকে যেমন কর্ণেৰ শৌর্ধ, বীর্ষেব নিখুঁত ছবি 


৫৬ ' চিত্রে বামাষণ মহাভারত 


পাওয়া যায অন্যদিকে অনুপম অঙ্গ সৌহ্ববেব এক" মধুর রি 
দেখা যায়। সৌন্দর্ষেব ও শৌর্ষের এ বকম সমাবেশ মহাভাবত 
কাব্যের বীবদেব মধ্যে অতি বিবলল। গ্রীক পৌবাণিক কাব্যে 
ইলিয়ডেব বাঁজা ঢাথাব পুত্র ৪15র মত কর্ণেব -তুন্দব অঙ্গ 
সৌস্কৰ ছিল। 

পর্চপাগ্ডবেৰ সহোঁদব ভাই হয়েও মানব সমাজে বা রাজসভায় 
কর্ণবৰ পবিচয় “ৃতগুত্র' ৷ ব্জভূমিতে বাঁজকুমাবদের ও সহোঁদব 
ভ্রাতাদেব সঙ্গে তব সাক্ষাৎ তি কল! কৌশল ক্রিয়া! বন্ত- 
ভূমিতে উপস্থিত দর্শকদেব চমৎকৃত ও উল্লসিত কবে তুললো! | ঠিক 
সেই মুহূর্তে সহজাত কবচ ও কর্ণে কুগুলদ্ধয় শোভিত কর্ণ বঙ্গভূমিতে 
ঢুকলেন। জ্রোণাচার্য ও কৃপাচার্ধকে প্রণাম কবে তিনি চাবদিকে 
তাকাতে লাগলেন। কিছু পৰে কর্ণ অনুনিকে জন্য করে 
বললেন__ 

পার্থ যৎ তে কৃতং কর্ম বিশেষবদহং ততঃ। 
কবিষ্ে পশ্ঠতাঁং নূণাং মাত্বনা বিশ্বয়ং গমঃ ॥ (আঃ) ১৩৫৯ 

- পার্থ, তুমি যে সব অস্ত্র কৌশল দেখিযে গর্ব অনুভব কবছ, 
ভাঁতে বিস্মষেব কিছু নেই। আমিও এ সব দর্শকদেব দেখাতে 
পাবি । 

অতঃপব গুক দ্রোণেব অনুমতি পেয়ে কর্ণ অর্জনেব প্রদ্সিত 
যাবতীয় রণ কৌশল সেই বন্ভূমিতে দেখালেন । কুককুল কর্ণেব এ 
প্রদর্শণীকে অভিনন্দন জানালো । পাঁওু পুত্রবা এ প্রসঙ্গে ছুর্যোধনের 
উক্তিতে অঙ্ভ্নকে হেষ কৰা হলো! বলে মনে কবলেন | তখন অর্জন 
কর্ণকে উদ্দেশ্য কৃৰে বললেন, _অনাহৃত ব্যক্তি এসে অবথা বাক্য 
ব্যয কবলে যে লোক পি, তুমি আমাব হাতে সেই লোক পাঁবে। 

ধীব নস্রভাবে কর্ণ উত্তবে বললেন, পার্থ বন্গভূমি সর্ব সাধাবণের, 
এতে তৌমাব আপত্তিব কোন কাঁবণ থাকতে পাবে না। অযথা 
আন্দেপ কবছ কেন? শব দিয়ে কথা বল। আমি শবেব দারা 
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তোঁমাব মস্তক হব্ণ কবব। কর্ণেব উত্তবে অজু গুরুব অনুমতি 
নিষে যুদ্ধেব জন্ত কর্ণেব দিকে অগ্রসব হলেন। কর্ণণ প্রস্তুত। 
তখন কৃপাচার্ষ, উভয়কে. লক্ষ্য কবে বললেন, কর্ণ, অজি, কুস্তীর 
গর্ভজাত পাঙুব পুত্র। তোমাৰ বংশ পরিচষ দাও। কারণ 
কুলশীল সমকক্ষ না হলে দ্বন্ব যুদ্ধ হতে পাঁবে নাঁ। ,যাব কুল ও 
সদাচাবের কোঁন পবিচঘ নাই, বাঁজপুত্ররা' তাব জঙ্গে দ্ন্থ যুদ্ধ 
কবে না। 
কৃপাঁচার্ষের এই কথা শুনে ' 
এবমুক্তস্তা কর্ণন্ত ব্রীড়াবনতমানিনম । 
বৌ বর্ান্বিব্িত্বং পদ্মাগলিতং যথা । (আঃ) ১৩৫1৩৪ 
_-কর্ণেব মুখ বর্ষাৰ মেঘবর্ষনে ছিন্ন ভিন্ন শতদলেব ন্যাষ লজ্জায় 
অধোমুখ হলে।। ং | 
কর্ণেৰ এই তীব্র জাত বদের দূর্যোধন (ছূর্ষোধন চি 
রষটব্য )। 
বাঁজা হৈলে পার্থ দি কবিবেক বণ। 
' আজ আমি কর্ণে বাজা কৰিব এখন ॥ 
-৭ অঙ্গদেশে কর্ণ আজি হবে দগ্ডধব। (আ:) ও 
অতঃপব ধূতবাষ্ট্র ও ভীম্মেব অনুমতি নিষে ছুর্যোধন কর্ণকে - 
অঙ্গদেশেব বাজ! বলে অভিষিক্ত কবলেন। সুবর্ণ মুকুট, হাঁ, কেষুর৷ 
অহ প্রভৃতি বাজ পবিচ্ছেদে তাঁৰ শোভা বর্ধন কবে "জয়" শব 
উচ্চারণ কবে ( জযশব্দোত্তবেণ চ) তাঁব মাথায় ছাঁতা“ধবে ও উভয় 
পার্থ ব্যজনেব দাবা ব্যজন কবানো! হলো। ত্রাক্মণদেব বহু ধন দাঁন 
কবে (বিপ্রেজ্চ প্রদত্তা হামিতং বনু) তাঁদেব দিয়ে কর্ণেব স্তুতি 
গান কবালেন। 
তখন কর্ণ ছুর্যোধনকে সম্বোধন কবে বললেন, “হে বাজশ্রেষ্ট, বলুন, 
অন্গবাজ্য প্রদানেব বিনিময়ে অনুপ আমি আপনাকে কি দিতে 
পাঁবি। আপনি যা! বলবেন, আমি তাই কবব। ছুর্যোধন বললেন 


৫৮ ? চধিত্রে বামায়ণ মহাভাবত 


আঁমি তৌমাব নিবীড় বন্ধুত্ব ( অত্যন্ত সথ্যমিচ্ছামীত্যাহ ) ইচ্ছা ' 
1কবি। 1 
হুর্যোধনেব উত্তৰ শুনে 'কর্ণ বললেন, “ভাই হ হবে বিন 
উভয়কে আলিঙ্গন পাশে আবদ্ধ কবলেন। 

ঠিক সেই সময়ে কর্ণেব পালিত পিতা অধিবথ লাঠি ভব কবে 
কীপতে কাঁপতে কর্ণ, “কর্ণ ডেকে বঙ্গভূমিতে ঢুকলেন। পিতাকে 
দেখে পিতাঁৰ গৌবব দেঁখাঁবাব জন্য অভিষেক আর্্র মস্তুকে 
€(অভিযেকার্রশিবাঃ) নত হযে পিতা অধিবথেব পায়ে প্রণাম 
কবলেন। প্পুত্র' পুত্র বলে নিজেকে কৃতার্থ মনে কবে অধিব , 
কর্ণকৈ আলিঙ্গন কবে মাথা আঘ্রাণ কবে অশ্রু বাঁবিতে-কর্ণের সিক্ত 
মস্তক অধিকতব আর্ত করে দ্দিলেন। 

এদৃশ্টে দ্বিতীয় পাঁগুব ভীমসেন বুঝতে পাঁবলেন কর্ণ গু 
কর্ণকে সম্বোধন করে ব্যঙ্গ কবে তিনি বললেন-- 

ন ত্বমরসি পার্থেন সুতপুত্র রণে বধমূ্‌। 
কুলস্ত সদৃশতৃর্ণং প্রতোদে গৃহাতাম্‌ "যা ॥ (আছ ১৩৬৩৬ 

-স্থৃতপুত্র, তূমি পার্থেব সঙ্গে যুদ্ধ কবে-_-মবণেরও যোগ্য নও। 
তোমাব কুলে কাজ বথ চালনা! অতএব তুমি ঘোঁভাব লাগাম 
হাতে নাও ] 

কুকুব যেমন হোমারিব যীয় দি বালা ডিলার 
€শ্বা হুতাশনমীপস্থং পুবোভাশমিবাঁধববে ) তেমনি তুমিও অঙ্গবাজ্য : 
ভোগ কববাব উপযুক্ত নও। 

ভীমেব এই প্রকাঁব ব্যঙগোক্তিতে কর্ণের ওাধর কেঁপে উঠল। 
তিনি দীর্ঘ নিশ্বাস ছেড়ে একবাব সূর্যে দিকে তাঁকালেন। 
(গরগনস্থং বিনিঃবস্ত দিবাকবমুদৈক্ষত ) 
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“ 01] 0 005 0010821- 9001600, এব এই উক্তিটি কর্ণ চরিত্রে 
প্রযোজ্য । যে জন্মের জন্য কর্ণ দাঁধী নন, তাঁবই জন্য সভামধ্যে তিনি 
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যে লাঞ্ছিত হচ্ছেন, হয়ত সেই ছুঃখে জন্মদাতা সূর্যে প্রতি ক্ষুব্ 
অভিমানে কর্ণ দীর্ঘ নিঃখীস ছেডে উপবেব দিকে অর্থাৎ হুর্যেৰ দিকে 
তাকাঁলেন। সত্যিই কুস্তী পবিত্যক্ত পুত্র কর্ণ হতভাগা । 

ভাগ্যেব কি বিড়ম্বনা!!! এই অন্যায় অযথা আঘাতে কর্ণকে বাৰ 
বাঁব কেবল বিদ্রুপ ও অবমনিনাব শিকাব হতে হয়েছে। কর্ণ এ 
অমূলক কলক্কেব কোন প্রতিবাদ কবলেন নাঁ। "তিনি মূক হয়ে 
রইলেন। “তপু আখ্যাৰ অপমান তাঁকে আঘাতে ব্যর্থ হয়েছিল। 
কাবণ বঙ্গভূমিতে সর্ব সমক্ষে তিনি ভাব পিতা অধিবথকে পিতার 
যোগ্য সম্মান দেখাতে কিছুমাত্র সঙ্কোচ বাঁ দ্বিধা বোধ করলেন না। 
- বঙ্গভূমিতে অধিবথেব এই ভাবে আঁগমন্‌ তাঁকে কিছুমাত্র অপ্রতিভ 
কবেননি। ভীমেব কটুক্তিতে ছু্যে্ধন দ্ধ হয়ে বললেন, বৃকোদব 
এভাবে কথা বলা তৌমাব উচিত হয়নি। ক্ষত্রবন্ধুব মধ্যে বলই 
শ্রেষ্ট (ক্ষত্রিযাঁণাং বলং জ্যেষ্ঠং)। প্রয়োজন হলে ক্ষত্রিয় বন্ধুব (হীন 
কষত্রিয়ব ) সঙ্গে যুদ্ধ কবতে হয়। কীব ও নদী সমূহের উৎপত্তি স্থান 
ছঙ্দে় (শৃবানাঞ্চ নদীনাঞ্চ ছুবিদা প্রভবাঃ কিল )। 

অভঃপব ছৃযের্ণধন প্রধান প্রধান ব্যক্তিদের জন্ম বহস্ত প্রকাশ 
করে বন্ৃতৃমিব সকলকে জানালেন যে, অগ্নিব জন্ম জল হতে? 
বজ জন্মেছে দরধীচিব অস্থি হতে, কান্তিকেয়, অগ্নি, কৃত্তিকা, কদর 
ও গঙ্গা এ চীবজনেব পুত্র, বিশ্বামিত্রক্ষত্রিয়জাত, শস্ত্রবিদূদেব মধ্যে 
শ্রেষ্ঠ দ্রোণাচার্য কলস হতে, কৃপাচার্যে জন্ম শবসতম্ব। তাঁবপব 
ভীমকে সম্বোধন কবে দুর্যোধন বল্লেন ভীদে জন্ম কথাও ভাব 
জানা আছে। 4 
, ভীমকে উদ্দেশ্য কবে দুযে্ধন আরও বললেন-__ 

সকুগুলং সকবচং সর্বলক্ষণলক্ষিতস্‌। 
কথমাদিত্যসদৃশং মৃগী ব্যান্রং জনিষ্যাতি ॥ (আঁ) ১৩৬১৬ 

_্বগ্নী যেমন কোন বাঘকে জন্ম দিতে পাঁবে না, তেমন সহজাত 

কবচ ও কুগ্ডল শোভিত সর্ব স্থলক্ষণেব অধিকাঁবী সূর্ঘ সদৃশ কর্ণকে 


৬৪ চবিত্রে বামাঘণ মৃহাঁভাবত 
কোন সুতজাত নাঁবী প্রসব কবতে পাবে না। হি 
ষ্টব্য) 

কর্ণেথ জন্ম সম্বন্ধে ছ্রযোধনেব এই অভিমত যে কত সত্য তা 
কর্ণ চবিত্র হতে অবগত হতে পাবা যাবে। 

ছষে্ধন ভীমকে আবও বললেন, অঙ্গরাজ্য তো! তুচ্ছ, কর্ণ এ 
পৃথিবীব অধীশ্বব হবার যোগ্য । এর সাহায্যে আমি পৃথিবীকেও 
জয় কবতে পাবি । 

ছুর্যেধন অজূর্নৈ যে শক্তিকে সেদিন পযন্ত ভয় করতেন ' 
কণ'কে মিত্রৰপে পেয়ে ভাব সেই ভয় দূৰ হল। কুন্তীও ভীঁব প্রথম 
সন্তান কর্ণ অঙ্গবাজ্য লাভ কবাঁয় আনন্দিত হলেন। শস্ত্র বিচ্া 
অর্জনে কর্ণও যথেষ্ট পবিশ্রম কবেছিলেন। আজ সে পবিশ্রম সার্থক 
হতে দেখে কর্ণও ছুযেণ্ধনেব সঙ্গে পবম গ্রীতিব সঙ্গে আলাপ কবতে 
লাগলেন। 

দিব্যবপধাবী শিশু কর্ণেব-শিক্ষা সম্বন্ধে জানা যাঁয়, তিনি যখন 
অঙ্গঈদেশে বযোপ্রাপ্ত হলেন, তখন অধিবথ তাঁকে অন্ত্র শিক্ষাৰ জন্য 
হস্তিনাপুবে পাঠীলেন। তখন কুকবৃদ্ধ ভীম্ম আঁচার্য ভ্রোণকে বাঁজ- 
পুত্রদেব অন্তর শিক্ষাগ্তক নিযুক্ত কবেন। ' সেই সময় বাধান্থত কর্ণও , 
অস্ত্র শিক্ষাব জন্য দ্রোণেব কাছে উপস্থিত হয়েছিলেন । এবং ভ্রোণের 
কাছে অন্ত্র বি্ভাব শিক্ষ! নিষেছিলেন। সেই সময় ছুর্যোধনেব সঙ্গে 
তাঁর মিত্রত। জন্মেছিল। 

প্রাউ নাম তন্ত কথিতং বন্ুষেণ ইতি ক্ষিতৌ। 
কর্ণে বৈকর্তনন্চৈৰ কর্মণা'তেন সৌইভবং॥ (আঃ) ১১০৩১ 

_ বুস্তীপুন্র কর্ণ পূর্বে নাম ছিল বন্থুষেণ। পবে সহজাত কব্চ 
'ও কুগ্তল কর্তন কবে দান কবাঁব পব তাঁব নাম হলে! কর্ণ ও বৈকর্তন। 
সেই বালকেব (রুর্ণ) সুত পুত্রৰপে সমাজে পবিচয়। তিনি' অঙ্গিবা 
গোত্রীয় ব্রাহ্মণদেব মধ্যে শ্রেষ্ঠ গুক ভ্রোণীচার্যেব নিকট ধনুর্বেদেব 
শিক্ষা লাভ কবেন। ভীমেব বল, অভুর্নেব নৈপুণ্য, যুধিষিবেব 


বিভীষণ ও কর্ণ ১ 


বুদ্ধি, নকুল ও সহদেবেব বিনয়, গাণ্তীবধাবী অভু্ণনে কৃষ্ণের জঙ্গে- 
বাল্যকাল হতে মিত্রতা ও পাঁওবদেৰ প্রতি প্রজাদেব অন্ুবাগ তীব' 
হিসাব কাবণ হলো । অনুনও স্ব কর্ণেক সঙ্গে যুদ্ধে স্পর্ধা. 
কবতেন। নেইজন্য কর্ণ বাঁল্যকাঁলেই বাঁজা ছযে শঁধনেৰ সঙ্গে মিত্রতা 
স্থাপন কবলেন এবং দৈবেবই প্রেবণাষ ও স্বভাঁববশতঃই পাগুবদেব 
বিকদ্ধে সর্বদা বৈবীভাব। পৌঁষণ কৰতেন। 

অজুনিকে ধন্তর্বেদে অধিক শক্তিশালী দেখে কণ নির্জনে একদিন 
দ্রোণাচার্ষেব নিকুট এসে তাঁকে বললেন, 

প্রভু, আমি নিক্ষেপ ও উপসংহাবেব বহস্ত সহ ব্রন্বান্ত্জানতে 

. ইচ্ছক। আমাব ইচ্ছা আমি অু্ননেব সঙ্গে যুদ্ধ কবব। নিশ্চয়ই 
আপনাব সব শিশ্য ও পুত্রদেব উপব সমান স্নেহ আছে। আপনাব 
কায বিন পবা থেন একথা বলতে না পাবেন থে কর্ণ সব অস্ত্র 
জানে না। 

কর্ণেব ছুষ্ট অভিপ্রীয় বুঝতে পেবে-অজ্ুনের প্রতি পক্গপাতিত 
থাকায় দ্রোণাচার্য তাকে বললেন, বৎস, ব্রন্মচর্য ব্রত পাঁলনকাবী 
ব্রাহ্মণ অথবা। তপস্বী ক্ষত্রিয 'ই ব্রন্ধান্ত্র লাভেব অধিকাবী। অপব 
কেউ কান বপে এই অস্ত্র শিখতে পারে না। ৃঁ 

60082119, নাটকে মহাকবি 917919996816 বলেছেন__ “৬11১০ 
2 ০0001 115 90৩?” কৰিব এই উক্তিটি কর্ণ সম্বন্বেও বল! 
যাষ।, ভাঁগ্যেব বিড়ম্বনা তীৰ জীবন পথেব চিব সাথী । নতুবা! একই 
জননীব সন্তান হযে একজন হলেন স্ুতপুত্র, অন্যজন হলেন বীর 
'ক্ত্রিয়। ,একজন বরন্ধান্ত্ শিক্ষা বঞ্চিত। অন্ত জন সব বকম অস্ত্র 
শিক্ষা পূর্ণ অধিকাঁবী। 

দ্রোণীচার্য দ্বারা নির্মম ভাবে প্রত্যাখ্যাত হযে কর্ণ মহেন্দ্র 
 পর্ধতে ভূগুনন্দন পবশুবামেব শরণ নিলেন এবং নিজেকে ভূগু 
গোত্রীয ব্রাহ্মণ বলে পবিচয়' দিলেন। .্রন্গান্ত্র নিক্ষেপ ও 
'উপসংহাঁৰ সম্বন্ধে যাবতীয 'বিষয় জানতে ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। 


৬২ চবিত্রে বামাষণ মহাঁভাঁবত 


পবশুরাম তীব কথাষ বিশ্বাস কবে তাঁকে ব্রন্ধান্তর শিখবাব অনুমতি 
দিলেন। 
মহেন্্র পর্বতে থাকাকালীন কর্ণের গন্র্, রাক্ষ ও দেবতাদেব , 
সঙ্গে মিলিত হবার সুযোগ হল এবং তিনি সকলেব প্রিয় পাত্র হয়ে 
উঠলেন (শ্রিষশ্চাভবদত্যর্থং দেব-দানিব-বাক্ষদাঁম)। 
একদিন আশ্রম সন্নিকটে সমুদ্রেব তীবে কর্ণ ধনূর্বাণ ও তববারি 
নিষে বিচব্ণ কবতে থাঁকেন ! সেই সময় কোন এক বেদজ্ঞ অগ্নিহোত্রী 
্রান্মণেব হোঁম ধেন্থু সেই স্থানে উপস্থিত হল। তাঁকে না দেখে 
হিংস্র পশু মনে কবে কর্ণ সেই ধেন্ু বৎসকে বধকবেন। কর্ণেৰ এই 
কাজে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ অত্যন্ত কষ্ট হলেন। 
ভ্রম বশতঃএই অপবাধ কবেছেন, এ কথা নলে কর্ণতীকে মার্জনা 
কববার জন্তে ব্রাহ্মণকে অনেক মিনতি কবা! সত্বেও ব্রাহ্মণ ক্রুদ্ধ হয়ে 
তকে অভিশাপ দিয়েছিলেন-_-তুমি বধেব যোগ্য। তুমি নিজের : 
পাঁপ কর্মেব ফল লাভ কব। 
যেন বিস্পরধসে নিত্যং যদর্থং ঘটসেইনিশম্‌। . 
যুধ্যতস্তেন তে পাঁপ ভূমিশ্চত্র গ্রসিত্্যতি ॥ (শা) ২২৪ 
-তুমি ধাব সঙ্গে প্রতিযোগিতাৰ মানসে দিনরাত অক্ত্রাভ্যাস 
কবছ, তীঁব সঙ্গে যুদ্ধ কববার সময় তোমাৰ বথ চক্র ভূমি গ্রাস 
কববে। , তুমি যেমন অসাবধানে ধেনুকে বধ'কবেছ তেমনি-  ' 
্রমত্তন্ত তথাবাতিঃ শিবস্তে পাতযিষ্যুতি ॥ (শা) ২২৬ 
_সেই অসাবধান অবস্থাতেই শক্ত তোমাৰ শিবচ্ছেদি কবে 
ভূপাতিত কববে। , 
18256591106 বলেছেন-7[17515 35 20 100000 
8£91775% £9০ এই উক্তিটি কর্ণেৰ সম্বন্ধে প্রযোজ্য । অসতর্ক ভাবে 
যে অপবাধ তিনি করেছেন তাঁব জন্যও তাঁকে অভিশাপ কুড়োতে 
হয়েছে, বাব জন্য সমস্ত শক্তি বা গুণেব আধাব হয়েও ভাগ্য 
বিভম্বনাঁয় অভিশপ্ত জীবন কাটাতে হয়েছে। 


মর 


বিভীষণ ওক ডিও 

এই অভিশাপ পেষে কর্ণ সেই শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণকে বু ধেনু, ধন রত্ব 
দাঁন কবে তীকে প্রসন্ন কববাঁৰ চেষ্টা কবলেন। কিন্তু সেই ব্রান্মণ 
/ পুনবার্‌ কর্ণকে বললেন, সমগ্র জগৎও যদি এখন এসে উপস্থিত হয়, 
তথাপি আমাব কথাঁব অন্যথা হবে না। 

এই ভাঁবে অভিশপ্ত হযে কর্ণ ভীত হলেন এবং ছূখ ভারাক্রান্ত 
, হৃদয়ে এ বিষষে চিন্তা কবতে কবতে গুক পবশুবামেব আশ্রমে ফিরে 
গেলেন। 

কর্ণ অত্যন্ত নিষ্টাব সঙ্গে ব্রত, তপস্তা! ও শুশ্রাধাব দারা পবশু- 
বামকে সন্তুষ্ট কবেন। ভূগু নন্দন পবশুবামও কর্ণেব উপব অত্যন্ত 
সন্তষ্ট ছিলেন। খবি পবশুবাম তপন্বী শান্ত ভাবে প্রয়োগ ও উপ- 
সংহাব নিয়ম সহ সমগ্র-রন্ান্ত্ বিধি মতে তাঁকে শেখালেন। 

একদিন গুক শিষ্য উভয়ে আশ্রমেব নিকট পায়চাবি কবছিলেন ৷ 
গুক পবশুবাম উপবাসেব জন্য অত্যন্ত ক্লান্ত বোধ কবছিলেন। 
ইতিমধ্যে কর্ণ গুকব মধ্যে তাৰ প্রতি অগাধ বিশ্বীস জন্মাতে সক্ষম 
হয়েছেন। গুকদেব এই বিশ্বাসে কর্পণেব কোলে মাথ। বেখে নিদ্রা 
মগ্ন হলেন।, সেই সমর জঘন্য ও ভযানক দাকণ স্পর্শ (দাকণ স্পর্শ) 
,এক কীট কর্ণেব নিকট এসে কর্ণেৰ জজঙ্ঘা ভেদ কবে তাতে প্রবেশ 
করল। গুকদেবেব ঘুমেব যাতে ব্যাঘাত না ঘটে এজন্য তিনি এ 
কীটকে নিক্ষেপ বা বধ কবতে পাঁবলেন না। ফলে এ কীট তাঁকে 
বাবংবাব দংশন কবতে লাগল ।' গুকব ঘুমেব বিদ্বেব ভয়ে কর্ণ তা 
সহা কবতে থাকেন (ন চৈনমশকৎ ক্ষেপ্তং হস্তং বাঁপি গুবোভয়াৎ)। 
কীট্টেব দংশনে অসহ্য ব্যথা অনুভব কবেও ধের্যেব সঙ্গে কর্ণসব 
সহ্থ কৰে কম্পিত ব! ব্যথিত না হয়েই গুকদেবকে কৌলেব উপর 
ধবে থাকেন। (করনত বেদনাং ধেরধ্যাদসহাং বিনিস্হতাম্‌ 
অকষ্পয়ন্নব্যথষন ধাবয়ামস ভার্গবমূ।) খন কর্ণেব্‌ দেহেব রক্ত 
পবশুবামের শরীব' স্পর্শ কবল, ভূগু নন্দন পবশুবাম তখন জেগে 
উঠলেন। এবং অত্যন্ত ভীত হয়ে বললেন_ আমি যেন অশুচি হস্কে 


৬৪ চবিত্রে বামাষ্ণ মহাঁভাবত 


গেলান। ভরশূন্ঠ হযে আমাকে নব বিষষ বল। তখন কর্ণ পবশ্ু- 
রানকে কীট দংশনেব ঘটনা শুনালেন এবং পবশুরাম নিজেও এ 
কীটকে দেখতে পেলেন । 
অতঃপব পবস্তবান বাগতঃ ভাবে বললেন__ 
অতিছ্খেদিদং মূচ ন জাতু ব্রান্মণঃ সহেৎ। 
রর কষত্রিরস্তেব তে ধেরধ্যং কাময়া সত্যমুচ্যতাম্‌ ॥ (শো) ৩২৫ 
_হে মূর্থ, এপ ভীষণ ছুখ কখনো ব্রাহ্মণ হা করতে পারে , 
না, দেখছি ধৈর্য্য তুদি তির নত। তুমি সত্য কথা বল। (শাপাদ 
ভীতঃ) গুকব শাপেব ভবে ভীত সন্ত্রস্ত গুকদেবকে প্রসন্ন কববাব 
জন্য কর্ণ স্বীকাঁৰ করলেন বে তিনি ত্রা্গণও নন, ক্ষত্রিরও নন। 
বুভজাতি হতে ভীব জন্ম! বাধা নত নামে ভাব বিচ । বেদবিষ্তা 
যে গুক দান কবেন। 'তিনি পিতৃতুল্য ! সেই জন্য তিনি গুকব নিকট 
ভার্গব গোত্র বলে পবিচর দিরেছেন। ( অতো ভাব ইত্যুক্তং মর! 
গোত্রং ভবান্তিকে )। | 
একথা শুনে ভূগু শ্রেষ্ট পরশুরাম বাগে যেন কর্ণকে দগ্ধ . 
করবেন। অন্য দিকে কর্ণ কৃতীগ্ুলি হয়ে কীপভে কাপতে মাটিতে 
পড়ে গেনেন। তখন গুক পরশুরাম দ্ধ হযে কর্ণকে অভিশাপ 
দিলেন £- 
বন্মানমিখ্েপাচবিতো হান্রলোভদিহ য়া । 
তন্মাদেতদ্ধি তে সৃচ ত্রন্থন্রং প্রতিভাস্ততি ॥ 
অন্যত্র বধকাঁলাঁৎ তে সদৃশেন সমীযুঝঃ ॥ (শা) ৩।৩৭-৩১ 
-হে মূঢ়, ত্হ্ধাস্ত্ে লোভে মিথ্যা কথা বলে এখানে আমার 
সঙ্গে তুমি মিথ্যাগাৰ কবেছ। সেইজন্য ঘতকাঁল না তুমি নিজেব 
সমতুল্য ঘোদ্ধাৰ সঙ্গে যুদ্ধে মিলিত হবে এবং তোমাৰ মৃত্যুব নময় 
উপস্থিত না হবে, ততকা'ল তোমাঁব এই অস্ত্র স্মবণ খাঁকবে।' অর্থাৎ 
মৃত্যুর সময় এই অস্ত্র তোমাব স্মরণ হবে না৷ 
পবশুরাম, আবও বললেন, যে ব্রাহ্মণ নয় তাব কাছে ( অত্রাঙ্মাণে 
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ন হি ত্রহ্ম গ্ুব তিঠেৎ কদাঁচন) এইব্রদ্ধান্ত্র কখনও স্থির থাকতে পারবে 
না। এখন ভূমি এখান হতে চলে যাঁও। তোমার মত মিথ্যাচারীর 
বাসপোযোগী স্থান এ আশ্রম নয়। কিন্ত আমার আশীর্বাদ এই 
ভূতলেব কোন ক্ষত্রিয়ই যুদ্ধে তোমাৰ ন্যায় হতে পাববে না। 
(ন ত্বয়া সদৃশ যুদ্ধে ভবিতা ক্ষত্রিয়ে। ভূবি )। 

পরশুবাম মিথ্যা ভাষণে জন্য কর্ণকে অভিশাপ দিলেও তীব 
বাহুবল প্রেম, ইন্দ্রিয় সংযম ও গুক সেবা দ্বাবা ভূষ্তশ্রেষ্ট পরশুবাম 
এত সন্তুষ্ট হয়েছিলেন ( কণ্ণন্ত বাহুবীর্যযেগ প্রণয়েগ দমেন চ। তুতোষ 
ভৃগু শার্গুলে। গুক শুশ্রীধয়া তথা ) বলেই তাকে আশীবাদ জানাতে 
দ্বিধা করেননি। 

উপরোক্ত ঘটনাবলী হতে কর্ণেব ধৈরধ্য, একাগ্রতা ও সহিষণতার 
পরিচয় পাওয়া যায়। কর্ণেব অশেষ অধ্যবসায় ছিল বলেই স্ৃৃতপুত্ 
হয়েও তিনি এত বড় যোদ্ধা হতে সক্ষম হয়েছিলেন । 
"40610 "বইতে কবি ৬1181 বলেছেন_-৬16) 28121০6 
70627 0 01000009 70513) 0০] 18৮, কর্ণও যেন এমনি 
ভাবেই ভাব ধৈর্য, ও সহিষ্ণতাব দ্বাবা ভাগ্যকে ঠেলে নিয়ে চলে- 
ছিলেন। তিনটি গুকতব অভিশাপ, জন্মেব অভিশীপ, বেদজ্ঞব্রাক্মণেব 
অভিশাপ, শেষে গুক পবশুবামেব অভিশীপ মাথায় নিয়েতিনি সংসাঁৰ 
সমরে প্রবেশ কবেছিলেন। অতি কঠিন সত্য এই যে ধৈর্যও 
সহিষুতা দিষে তিনি তীঁব হতভাগ্যকে ঠেলে এগিয়ে চলেছিলেন। 

অতঃপব কর্ণ গুক পবশুবামকে বিধি অনুসাবে প্রণাম করে, 
সেস্থাঁন হতে ফিবে আসলেন এবং ছুযেধনেব নিকট উপস্থিত হযে 
বললেন আমি সমস্ত অস্ত্রেব জ্ঞান লাভ কবেছি। 

কর্ণ এইবপে দভ্রোণাচায? কৃপাচার্য ও পবশুবামেব নিকট থেকে 
চার রকমের অস্ত্র শিখে মহাধনুর্ধব খ্যাতি লাভ কবেন। (ভ্রোণাৎ, 
কপাচ্চ রামাচ্চি সোহসতগ্রামং চতুধিধম্‌)। কর্ণ বেদাদি শাস্ত জ্ঞানও 
লাভ কবেছিলেন। 


€ম-_€ 
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পরশুরামেব নিকট হতে ব্রহ্ধান্ত্র লাভ করে কর্ণ ছুধোধনেব সঙ্গে 
আনন্দে কালাতিপাত কবছিলেন। তখন কোন এক সময়ে কলিঙ্ন 
দেশেব রাজা চিত্রার্গদেব বাজধানীতে ব্বয়ংবর মহোৎসবে নানা দেশের 
রাজাবা একত্রে সমবেত হয়েছিলেন । রাঁজবন্তাকে লাভ করবার 
জন্য শত শত নৃপতি উপস্থিত হলেন। 

ছুষেণধন যখন শুনলেন যে সব রাজা একত্রে সমবেত হয়েছেন, 
তখন তিনি নিজেও স্ুবর্ণময় রথে করে কর্ণের সঙ্গে সে স্বয়ংবরে 
উপস্থিত হলেন। 

শিশুপাল, জবাসন্ধ, ভীম্মক, বক্র, কপোতরোমা, নীল, রক্ধী 
স্্রীবাজ্যেব অধিপতি মহাঁবাঁজ শৃগাল, অশোক, শতধন্বা ও ভোজ-, 
ই্থাব৷ এবং আরও অন্ান্ত বাজার দক্ষিণ দিকের এই রাজধানীতে 
এসেছিলেন। এঁদের মধ্যে শ্েচ্ছ, আর্য, পূর্ব ও উত্তর সব দেশের 
রাঁজাই ছিলেন। 

যখন সব বাজাবা স্বংবর সভায় উপস্থিত হলেন, তখন সেই 
রাজিকন্া ধারী ও নপুংসকদেব সঙ্কে বঙ্গভূমিতে প্রবেশ কবল। 
তাবপব যখন তাঁকে বাজাদেব নাঁম শুনিয়ে তাদের পবিচয় দেওয়া 
হচ্ছিল, তখন এই সুন্দরী বাজকুমাঁবী ছযেোঁধনকে অতিক্রম কবে 
গেল। | 

ছূর্যেোঁধন উহা সহ্য করতে পাবলেন না। তিনি সমস্ত রাজাদের 
অপমান কবে তীঁদেব সম্মুখেই পথ রোধ কবে দীড়ালেন। দূর্যোধন 
ভীগ্ম ও দ্রোণাচার্যের শক্তিতে আশ্রিত ছিলেন বলেই সেই শক্তিতে 
উন্তত্ত হয়ে পড়েছিলেন। তিনি রাজকন্তাকে রথে বিয়ে অপহরণ 
করলেন। 

সেই সময় অস্ত্রধারী বীবদের মধ্যে প্রধান কর্ণ রথে চড়ে 
হাতে দস্তানা পবে এবং তরবায়ি নিয়ে ছুষেণধনের পশ্চাতে পশ্চাতে 
গেলেন। পু 

অতঃপব যুদ্ধাভিলাবী রাজারা কবচ ধারণ কবে রথে চড়ে অত্যন্ত 
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ভয়ঙ্কর যুদ্ধ আরস্ত করলেন। বাজারা কর্ণ ও ছ্যেধনকে বাণ বর্ষণ 
করতে করতে তাদের দিকে ধাবিত হলেন। কর্ণ এক একটি বাঁণেই 
এসব আক্রমণকাবী রাজাদের. ধনু ও বাঁণগুলি ছিন্ন করে মাটিতে 
পাঁতিত করলেন। এই ভাবে কর্ণের প্রচণ্ড আক্রমণে তীদের অশ্ব, 
সারথি, ধনু বিনষ্ট হওয়ায় পবাজিত নৃপতিরা “রক্ষা কর “রক্ষা কর' 
বলে যুদ্ধ ছেড়ে পলায়ন কবলেন। 

ছূষেণধন কর্ণের দাবা সুবক্ষিত হয়ে রাজকন্যাঁকে নিয়ে হস্তিনা- 
পুরে প্রত্যাবর্তন কৰবলেন। 

কর্ণের শক্তিব খ্যাতি শুনে মগধরাজ জরাসন্ধ দ্বৈরথ যুদ্ধের 
জন্য তীকে আহ্বান কবলেন। তব! উভয়েই দিব্যান্ত্র সমূহে অভিজ্ঞ 
ছিলেন। তীাদেব ছুজনেব মধ্যে যুদ্ধ আবম্তভ হল। তীরা তখন 
পরম্পবের প্রতি নানা প্রকার অস্ত্র বর্ণ করতে লাগলেন। , 

উভযের বাণ কমে গেল, ধনু ছিন্ন হল তরবারিও খণ্ড খ হল। 
তখন এই ছুই পবাক্রমশালী বীব ভূমিতে অবস্থান করে বাহুদ় 
দ্বারা মন্ল যুদ্ধ কবতে লাগলেন। কর্ণ বাহু কণ্টক যুদ্ধেব ছারা 
যুদ্ধপরায়ণ জরাঁসন্ধেব দেহের সন্ধি স্থান ভেদ করতে আরম্ত 
করলেন। , - 

রাজা জবাসম্ধ নিজেব শরীবের বিকার দেখে শক্রতার ভাব 
দ্র করে কর্কে বললেন আমি তোমার প্রতি অত্যন্ত প্রসন্ন 
হযেছি। তিনি সন্তুষ্ট হয়ে কর্ণকে অঙ্গদেশের মালিনী নগরী দান- 
করলেন। 

কর্ণ নিজের অস্ত্রের প্রতাপে সমস্ত ভূমগ্ডলে বিখ্যাত হলেন। 
বারণাবতে পাগুবদের পুড়ে মারবার ফড়্যন্ত্েও দুর্যোধনের সঙ্গে কর্ণ 
লিপ্ত ছিলেন। (ইরর্ষোধন চরিত্র ষ্টব্য ) 

ক্রপদ রাজকন্তা দ্রৌপদীর স্বয়ংবর সভার কথা ঘোষণা করা 
হল। সর্তছিল দ্রপদরাজার পরিকল্পিত এক লক্ষ্য যে বেধ করতে 
পারবে, সে দ্রৌপদীকে লাভ করবে। কর্ণও সে ন্বয়ংবর সভায় 
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উপস্থিত হলেন। তিনি যখন লক্ষ্য বিদ্ধ করবাব জন্য উদ্যত হলেন 
সি 
হং বরয়ামি সৃতম্‌। (আই) ১৮৬২৩ 
ভা 
সামর্ষহাসং প্রসমীন্ষ্য নৃ্ধ্যং 
তত্যাজ কর্ণ; স্কৃবিতং ধনুস্তং ॥ (আই) ১৮৬২৩ 
_ শকর্ণ অসহিষুপূর্ণ হাঁসি হেসে স্ুরিত সূর্যের দিকে একবার 
তাকিয়ে ধনু পরিত্যাগ করলেন। 
রাঁজকন্তা দ্রৌপদী তাঁকে এভাবে প্রত্যাখান কবাতে কর্ণ গুকতর 
ভাবে আহত হলেন। 
কর্ণের জন্ম রহস্য গোপন থাকায় বার বার তাকে সভামধ্যে 
ল্লাঞ্িত হতে হযেছিল। সেই সুপ্ত অভিমান কি তাকে পববর্তী 
জীবনে তাঁব ভ্রাতাদেব বিকদ্ধে ও ত্রৌপদীকে দ্যুত সভায় লাহ্ছিত 
কবাঁব অনুপ্রেরণা জাগিয়েছিল? জননীর কলঙ্ক সর্ব সমক্ষে প্রকাশ 
করতে পাঁরছেন না! বলেই, তীর ন্যাঁষ্য সব অধিকাৰ হতে তিনি 
বঞ্চিত, লাহ্থিত ও উপহদিত হযেছেন। 
- জাঁবজ সন্তান যেমন সমাজ, ধর্সেব বিকদ্ধে বিদ্রোহ করতে চায় 
পাগুবদেব বিকদ্ধে ছুেধনকে নানা অন্যায় কাজে প্রবোচিত করার 
মধ্যে কর্ণের মনেও সেই পিতা মাতাব বিরুদ্ধে বিদ্রোহের বিষাঁণ' 
বেঞ্জেছিল। সমীজের বুকে দরীড়িয়ে তিনি পিত! সূর্য ও জননী 
কুস্তীব বিকদ্ধে ফরিয়াদ জানাতে পারছেন না বলেই তার অভিব্যক্তি 
এমন হীন নীচ বপ নিয়েছিল। তাই কর্ণ তখন ভৃর্ষের দিকে 
তাকিষে নীববে তাঁর ফবিয়াদ জানালেন । 
- কাশীদাসী মহাভারতে কিন্তু, উপরোক্ত ঘটনাটি অন্তরূপে বর্ণিত 
হয়েছে। 
ভবে কর্ণ মহারীর স্মর্যের ন্বন । 
ধনুব নিকটে শীঘ্র করিল গমন ॥ 
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বাম হস্তে ধরি ধনু দিয়। পদ ভরে। 
খসাইয়া গুণ পুনঃ দিল বীরবর ॥ 
টস্কারিয়! ধনুক যুড়িল বীর বাগ। 
উর্ধ করে আধোঁুখ পুড়িয়া সন্ধান ॥ 
ছাঁড়িলেন বাণ বাঁধুসম বেগে ছুটে । 
জ্বলন্ত অনল যেন অন্তরীক্ষে উঠে ॥' 
সুদর্শন চক্রে ঠেকি চূর্ণ হয়ে গেল। 
তিলবৎ হয়ে বাণ ভূতলে পড়িল ॥ 
লজ্জা পেয়ে কর্ণ ধন্নু ভূতলে ফেলিয়া । 
আধোমুখ হয়ে সভা মধ্যে বসে গিয়া ॥ (আ:) 
কৃষ্ণধীকে মহারথ, এমন কি অজুবনের থেকেও শ্রে$ বীর বলে 
“অভিমত প্রকাশ করেছেন, কবি কাঁশীবাঁম দীস সেই কর্ণকৈ কেন এত 
প্ছুর্বল ও হাস্তষ্পদ করে ব্যঙ্গ করেছেন, তা জানি না।_কৃষ্ণ তখন 
? পাগুবদের অপরিজ্ঞাত। 
কাশীদানী মহাভারতে অন্তর দেখা ঘাঁয় বিগ্র বেশী অজু'ন যখন 
লক্ষ্য বিদ্ধ করে দ্রৌপদীকে লাভ করেন, তখন উপস্থিত পতিদের 
সঙ্গে, ভীমাজুনের প্রচণ যুদ্ধ আরন্ত হয়। সেই সময় যুদ্ধরত অজু 
পিছনে তাকিয়ে দ্রৌপদীকে আশ্বীস দিলে, তা দেখে 
পাছে থাকি কর্ণ বীব খল খল হাসে। 
কি কর্ম করিম্‌ ছিজ মুখে নাহি লাজ? 
পবনাবী সম্ভাষহ কেন সভা মাঝে"! 
আপনার ভাধ্যা আঁগে করহ ব্রাহ্মণ। 
তবে কৃষ্ণ। সহ কর কথোপকথন ॥ 
এ অদ্ভুদ কারে করি উপহাস বার্তা । 
ভিক্ষুক হইয়া! ইচ্ছে রাজার ছুহিতা ॥ (আই) 
কবি কাশীরাম দান এখানেও কর্ণের প্রতি অবিচার করেছেন 
বিপ্র বেশী অর্জুন লক্ষ্য ভেদ'করে কৃষ্ণাকে লাভ করেছেন। কিন্ত 
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কর্ণ ব্যর্থ মনোরথ হয়ে ফিরছেন।, সেই ক্ষেত্রে আগে নিজের ভারা 
করার প্রশ্ন অবান্তর। এখানে কর্ণের অনুয়ার পরিচয় পাওয়া 
যাচ্ছে। 
কাশীদাসী মহাভারতে দ্রৌপদীর বর সভা় কর্ণের এক 
খণ্ড যুদ্ধের বরা! আছে 1 সেই সময় অজ্র্নৈর বীর্য দেখে কর্ণ 
বিন্সিত হয়ে বলেছেন 
কহ তুমি বেশধারী কি হেতু ব্রাহ্মণ ॥. 
কিম্বা ভন্মানলে ছদ্মবপে সহস্রাক্ষ 
কিন্বা তুমি জগন্নাথ কিম্বা! বিরূপাক্ষ ॥ 
কিনব! তুমি ধনুর্বেদী কিম্বা তুমি রাম। 
কিম্বা! তুমি জীবন্ত পাণ্বাজ্ন নাম। 
এত জন মধ্যে তুমি বল কোন্‌ জন। 
মোর ঠাই অন্য কে জীয়েক এতক্ষণ ॥ (আ 
বীরত্বের প্রতি বীরের অকৃত্রিম সন্ত্রম এখানে পরিদ্ফুট হয়েছে । 
সঙ্গে সঙ্গে শেষ পংক্িতে তীর দাস্তিকতাও প্রকাশ পেয়েছে। 
কৌরবরা যখন জানতে পাবলেন জতুগৃহে পাগুবরা দগ্ধ :হয়ে 
মারা যাননি, পরক্ত ছদ্মবেশী বিপ্রই অজুনি, তখন 
কর্ণ বলে কি কথা কহিলা। মহাশয়। 
হেন বাক্য কি মতে ক্ফুবিত মুখে হয় ॥ 
আমার পবম শত্রু পাঁঞ্ুব নন্দন । 
আমা দেখা পাইলে কি জীয়ে পঞ্চন,॥ 
ছদ্ম দ্বিজবেশে ধরি ভাগ্তিল আমারে । 
দিজবধ ভয় কবি ক্ষগিলাম তারে ॥ 
।,, জানিলে তখন আমি মাবিতাম প্রাণে । 
র্‌ পাুপুর বলে শুনি তোমার বদনে॥ (আই 
কর্ণ 19 অজুনি দুজনের স্থান একসঙ্গে পৃথিবীতে নেই। এটাই 
কর্ণের প্রতিজা। কর্ণের এই আত্মশ্লীঘার মধ্যে অর্জনের প্রতি তার 
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চরম বৈরীভাব প্রকট হয়েছে। পুর্বোল্লিখিত অনুচ্ছেদে দ্বিজের কাছে 
পরাভব স্বীকার করতে গিয়ে, সেই দ্বিজ কোন ছদ্মবেশী বীর তা 
প্রশ্ন কবেছিলেন। এব থেকে অনুমিত হয়, সেই দ্বিজ শক্তির 
নিকট পরাভব ব্বীকাব করেই তিনি সেই ছদ্মবেশী বীর কে তা! জানতে 
চেয়েছেন। ত্রার্ষণ বলে সেই বীবকে তিনি ক্ষমা কবেছিলেন বলে 
কর্ণ যে উক্তি করেছিলেন, ত1 সত্যেব অপলাপ মাত্র। 

পাণ্ুবরা জীবিত জানতে পেরে দূর্যোধন নানা উপায়ে তাঁদের 
বধ করতে অথবা পঞ্চ পাগবেব মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করতে অথব! 
দ্রোপদীর মনে স্বামীবা অন্য নাবীতে আসক্ত এই রকম সন্দেহ 
জন্মাতে ব! দ্রুপদ রাজাকে ধন বা সর্ব প্রকারে প্রলোভিত করে 
পঞ্চপাগুবকে ত্যাগ করাতে এই রূপ নানা ভাবে তীদের নিগ্রহের 
পরামর্শ দিলেন। 

কর্ণ বললেন, আপনার প্রস্তাবিত এইরূপ কোন সিদ্ধান্তই গ্রহণ 
যোগ্য নয়। আপনি পূর্বেই বহুবার তাদের হত্যা করার যড়যন্ 
করে ব্যর্থ হয়েছেন। এখন তাঁবা শক্তিশালী ও সহাঁয়বান-_-সুতরাং 
তাঁদের পিতৃপুকষ পরম্পরা রাজ্য ভোগ করার অভিলাষ জেগেছে। 
ভ্রাতাদের মধ্যে বিভেদ স্থষ্টিও সম্ভব নয়, দ্রৌপদী কখনই তার 
পতিদেব পরিত্যাগ করবে না। কারণ যখন পাগওববা ভিক্ষাজীবী ও 
' দরিদ্র ছিল, দ্রৌপদী তখনই স্বেচ্ছায় তাদের পতিত্বে বরণ কবেছে। 
এখন তার। সম্পন্তিশালী। সুতবাং বর্তমানে তাদের কে পরিত্যাগ 
করবে? কর্ণের যুক্তির মধ্যে যথেষ্ট জোর ছিল। 

কর্ণ সর্ধদা ছূর্যোধনকে কুপরামর্শ দিচ্ছেন। তার হেতু-- 
পাগুবদের রাজভোগ, রাজব্বাচ্ছন্দ্য, মান সম্মান, যশ, প্রতিপত্তি 
একদিকে, অন্যদিকে তীব ব্যবহাবিক জীবনে কঠিন ব্যবহাঁব, বাধা ও 
ব্যবধান কর্ণের মনে পাগুবদের উপর হিংসা দ্বেষ জন্মাতে থাঁকে। 
যাদের তিনি ভালবাসতে, স্মেহ করতে পারতেন, কালের কুটিল 
গতিতে তাদের উপর তীর প্রবল হিংসার সি হল। ছুর্যোধনও এ 
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পথের পথিক। অতএব এই ছুজনের মধ্যে গাঢ় বন্ধুত্ব অধিকতর 
ঘনীভূত হতে থাকে! পাঁগুবদেব ক্ষতি করবাব ছুরস্ত স্পৃহা তাঁদের 
ছজনের বন্ধুত্বের মধ্যে গভীবতা স্থষ্টি কবতে থাঁকে। ছূর্যোধন চক্রের 
সব রকম বড়যন্ত্রের মধ্যেও কর্ণ হাত মিলাতে কখনও দ্বিধা করেননি? 
ছুর্যোধনের মত তারও চবম উদ্দেশ্য পাগুবদেব সব অহঙ্কার সব দত্ত 
চূর্ণ কিচূর্ণ কবা!। 
মহাঁভারত মহাঁকাব্যের প্রাবন্তেই দেখতে পাওয়া যায় যে কর্ণ 
পাগুবদের ঘাব! লাঞ্ছিত, উপহদিত ও উপেক্ষিত। যদিও এরূপ 
লাঞ্ছনা গঞ্জনার কোন হেতু ছিল না। ঠিক সেই মূহুর্তে তাকে 
কিছুটা বক্ষা' করলেন ছুর্যোধন। স্বাভাবিকই কর্ণ-পাণগ্ডব ছন্দে 
এই মহাকাব্যের স্ুক এবং বাস্তব পক্ষে এই মহাকাব্যের যবনিকা! 
পড়ল কর্ণেব বীর শয্যা নেবার সঙ্গে সঙ্গে । শল্য পর্ব এই মহা" 
কাব্যের "8110-1906 বা শেষাংশ বটে, কেবল অবশিষ্ট কৌরব 
দলের ধ্বংসের কাহিনী মাত্র। 
কর্ণ তীব ধুক্তির সমর্থনে দুর্যোধনকে বললেন-__ 
ঈদ্দিতশ্চ গুণ সত্রীণামেকস্তা বহুভর্তৃতা । 
তথ প্রাপ্তবতী কৃষ্ণ ন সা ভেদিয়তুং ক্ষমা ॥ (আঃ) ২০১৮ 
_্রীলোকেব স্বাভাবিক প্রবৃত্তি হচ্ছে বহু পুকষের সঙ্গ করা। 
কৃষ্ণা তা পেযেছে। সুতরাং তাব বুদ্ধিতে ভেদ ঘটাতে পারবে ন|। 
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একটি উজ্জল দৃষ্টান্ত। মাতার অবহেলার জন্যই কর্ণকে যত্র তত্র 
লাঞ্ছিত হতে হয়েছে। ৃ 
কর্ণৰ মত এমন ধাগ্নিক ব্যক্তি কি যথার্থই মাতৃজাতি সম্বন্ধে 
এমন হীন মনোভাব পোষণ করেন? কর্ণের এই বিকৃত মনোভাবের 
যূলে কর্ণের মাতৃন্সেহ ও মাতৃ সান্নিধ্য বঞ্চিত হওয়া, যার জন্য তিনি 
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আজীবন সভায়, সমাজে লাঞ্ছিত হয়েছেন। তিনি নিজের প্রাপ্য 
সম্পদ, সম্মান, অধিকার হতে বঞ্চিত হয়েছেন। কুমারী মাতার 
কৌতুহল চরিতার্থ করার পরিণামে তীর জন্ম । কুমারী মাতার এই 
পাঁপের বোঝা তাকেই সারা জীবন বইতে হয়েছে । এই জন্য 
সমস্ত স্ত্রী জাতিব প্রতি তীব মন বিদ্বেষ ভাবে পবিপূর্ণ। এই জন্যই 
সিদ্ধ ভ্রৌপদীৰ মত ধার্সিকামহিলা» ধার তপন্তার ফলে ত্বয়ং ধৃতরাষ্ট্ 
পর্যন্ত শঙ্কিত হয়ে তাঁকে তুষ্ট করবার জন্য যুধিটির দ্যুত ক্রীড়ায় ষে 
রাজ্য সম্পত্তি ইত্যাদি হাবিয়ে ছিলেন, তাই পুনরায় তাকে প্রত্যপণ 
করেছিলেন। ভীকেও কর্ণ রাজসভায় অপমান করতে ঘ্িধা 
কবেননি। ৃঁ 
কর্ণ আরও বললেন-দ্রপদ রাজাও ধনলোভী নন। দ্রপদ 
পুর যেমন গুণবাঁন, তেমনি পাগুবদের প্রতি অনুরক্ত। 
তিনি পরামর্শ দিলেন__ 
যাবন্ন কৃতমূলাস্তে পাণ্বেয়া বিশাম্পতে ॥ 
তাবৎ প্রহরণীষাস্তে তং তুভ্যং তাত বোচতাম্‌। 
অন্মৎপেক্ষ্যে মহান যাবদ্‌ যাবৎ পাঁধণলকো লঘুঃ | 
তাবৎ প্রহরণং তেষাং ক্রিয়তাঁং মা বিচারয় ॥ .(আঃ) 
২০১১১-১২ 
- পাগুবর' দৃঢ় মূল হয়ে বসবার পূর্বেই আমাঁদের তাদের আঘাত 
করা উচিত। হে তাঁত, মনে হয় আমার এই'পরামর্শ আপনার মনঃপুত 
হবে। আমাদের পক্ষ যতক্ষণ প্রবল এবং দ্রুপদের পক্ষ যতক্ষণ 
দূর্বল আছে, সেই সময়ের মধ্যেই তাদের উপর আঘাত কর! উচিত। 
আমার এই কথা আপনি বিচার ককন। 
কর্ণের উপরোক্ত পরামর্শেও তার শক্র মনোভাবের পরিচয্ 
পীওয়া যাঁয়। ছুর্যোধনকে সব বুকম কুমন্ত্রণী দেবার জন্য টা 
স্যায় সহচর কর্ণও ছিলেন। 
০০০০০ গার নি 


৭৪ চরিত্রে বামায়ণ মহাভাঁবত 


করা আকাশ বুস্ুম মাত্র । ভীমাজূর্নের শক্তির পরিচয় দ্রৌপদীর 
হ্বয়ংবর সভাতে পেয়েও তার জ্ঞান চোখ খোলেনি। 

তিনি আরও বলেছিলেন পাঁঞ্চালরাঁজ মহাবীর্যশালী পুত্রদের 
সঙ্গে আপনাকে আক্রমণ করবার পূর্বে আঁপনি তাকে আক্রমণ 
করুন। কুষ্ণ তার যাদব বাহিনী নিয়ে পাগুবদের সহায়তা করবার 
জন্য পাঞ্চাল নগরে আসবার পুধেই আপনি তীদের আক্রমণ করুন৷ 

ভরত বিভ্রমের দ্বারাই পুথিবী এবং পাকশাসন ইন্দ্রও বিক্রমের 
দ্বারাই ত্রিলোক জয় করেছেন। (বিক্রমেণ চ লোকাংীন, 
জিতবান্‌ পাঁকশাঁসনঃ) ক্ষত্রিয়ের পক্ষে বিক্রমই প্রশংসনীয় এবং 
বীরদের বিব্রমই হল স্বকীয় ধর্ম। (ব্বকো হি ধর্মঃ খুরাণাং বিক্রমঃ 
পারধিবর্ষত ) 

রাজা, আমরা চতুরঙ্গিনী সেনাবাহিনী নিয়ে দ্রুপদকে পরাজিত 
করে শীঘ্রই পাগুবদের বন্দী করে আনব। 

ন হি সাস্মা ন দানেন ন ভেদেন চ পাওবাঃ। 
শক্যাঃ সাখয়িতুং তস্মাদ, বিক্রমেণৈব তান্‌ জহি ॥ (আ 
২৭১২০ 

লাম, দান ও ভেদের দ্বাব! পাগুবদের নিগ্রহ করা যাঁবে না। 
সুতরাঃ বিক্রমের দ্বারাই তাদের বশীভূত কবে বধ ককন। 

শক্তিব বারা তাঁদের জয করে সমগ্র পুথিবী ভোঁগ করুন। 
এছাড়া অন্য কোন উপায় দেখছি না। 

উপরোক্তি হতে কর্ণের ছূমর্দ বণ আকাজ্কার আভাঁষ পাওয়া যায়। 
ছূর্যোধন অপেক্ষা কর্ণ পাগুব চরিত্র সম্বন্ধে অধিকতর প্রবুদ্ধ ছিলেন। 
তাই ছুর্যোধনের কল্পিত কোন দুষ্ট অভিপ্রায়ই যে সার্থক হবে না, 
তা কর্ণ বিশদ রূপে বুবিয়ে দিলেন। 

উত্তরে ছুর্যোধন বললেন, তুমি মহাপ্রাজ্, কৃতান্ত্। তুমি হ! 
বলেছ ভা তোমার পক্ষে শোভনীয় ও যুক্তিযুক্ত বটে। ভবু ভীন্ম, 


বিভীষণ ও কণ ৪ 


ভ্রোণ ও বিছুরের সঙ্গে মন্ত্রণাকরে এমন একটা উপায় স্থির কর 
যা আমাদের পক্ষে উপযোগী হবে। 

দুষেধন কর্ণের প্রস্তাবে সম্মত হলেন না, এবং পাওবদের 
নিগৃহীত করবার কোন কার্যকব উপায়ও আবিফার করতে পারলেন 
না। অন্য দিকে ঘটনা প্রবাহের মত ছুটে চলেছে। পাগবরা পাঞ্চাল 
রাজ্য ছেড়ে হস্তিনাপুরে প্রত্যাবর্তন কবেছেন, হস্তিনাপুবে ফিরলে 
ধৃতরাষ্ট্রের তাঁদের অর্ধেক রাজ্য দান, ইন্্রপ্রস্থে নগর নির্মাণ নারদের 
দ্রৌপদী সম্বন্ধে বিশেষ নিয়ম গ্রহণের উপদেশ, নিয়ম তঙ্গে অজুরনের 
প্রায়শ্চিত্ত কালে উল্দগীর সঙ্গে মিলন, মণিপুবে চিতর্দদার সঙ্গে বিয়ে 
টৈবতকে সত হণ ও সুভদ্রার সঙ্গে অর্ভ্ভনেব বিয়ে, খাঁগুব বন 
দাহন, অগ্নির অর্জ্ঘনকে দিব্য ধন, অক্ষয় তৃণ, দিব্যরথ ও চক্রদান, 
ময়দানবের পরিত্রাগ মধানুবে দিব্য সভীভবন নির্মাণ, ময়দানবের 
ভীম ও অজুরনিকে গদা ও শঙ্খ দান, যুধিষ্টিবের সভাগৃহে প্রবেশ. 
রাজনুয় যজ্জের সুচনা জরাসন্ধবধ, পঞ্চ পাগুবেব দিগ্বিজয়, রাজনুয় 
যজ্ঞ আরম্ত। শিশুপাল বধ, রাঁজনুষ যজ্ঞে কর্ণ ও কৌববদের 
আগমন, দিব্য সভাগৃহ দেখে ছুর্যেঁধনের অনুয়া এবং কিকরে 
পাঁগবদেব সমস্ত এশখবর্ হরণ সম্ভব শকুনিব সঙ্গে জন্পন! কল্পন!। 
পাগুবেবা স্ুপ্রতিষ্ঠিত-রাজ্য সম্পদে, প্রজাদেব অন্তরে, সহায় সম্বল 
বন্ধু বান্ধব, নানাবিধ দিব্যাস্্ব লাভে এ রকম সর্ব প্রকারে । পাণগুবরা 
অসি ছারা এখন ছূর্জয়। 

এ সময় মহাভারত মহীকাব্যেব রক্ষমণ্জে দেখা গেল কপট শকুনিকে 
_ ছুর্ষোধনদের মাতুল। (যুধিষ্ঠির ও শকুনি চবিত্র ত্রষ্টব্য )। শকুনি 
বললেন, যুধিষ্ির দ্যুতাসক্ত এবং দ্যুত ক্রীড়ায় আমন্ত্রণ জানালে তিনি 
ভা প্রত্যাখান করবেন না। শকুনি নিজে একজন পটু পাশা 
খেলোয়াড়। দ্যৃত ক্রীড়ায় তিনি যুধিষ্টিরের যাবতীয় এশবরধ্য জয় 
করতে সক্গম। ছূর্ষোধন, কর্ণ, ছুশাসন শকুনির আত্মপ্রত্যয়ে হিস 
করে যুধিষ্টিরকে দত ত্রীড়ায় আমন্ত্রণ করতে ঘৃতরাষ্ট্রের অনুমতি 


৭৬ চবিত্রে বাষায়ণ মহাভাবত 


প্রার্থনা করলেন। তার অনুমতি পেষে তারা যথারীতি যুখিষ্ঠিরকে 
দ[তক্রীড়ায় আমন্ত্রণ করে ভ্রাতাদের ও ভ্রৌপদীর সঙ্গে ০৮ 
স্বাগত জানালেন 1 

শকুনির আয়োজিত দত ক্রীড়ায় ঘুধিষ্টির নিজেব বলতে যে সব 
ধনসম্পদ ছিল সব হারালেন। এমন কি একটি একটি করে চার 
ভাইকেও পাশার পণে হারালেন এবং নিজেকেও পণে হারালেন 
তখন কেবল অবশিষ্ট পঞ্চ ভাইয়ের স্ত্রী দ্রৌপদী । পরিশেষে 
ভ্রৌপদীকেও পণে হাবালেন। 

বিজযদর্পে উন্মত্ত ছূর্যোধন প্রথমে বিছুবকে পবে প্রতিকামীকে 
জৌপদীকে সভাকক্ষে আঁনবাব আদেশ দিলেন। প্রতিকামী 
ভ্রৌপদীকে সভাকক্ষে আনতে অক্ষম হলে ছুষেণধন ছুঃশাসনকে 
যাঁজ্সেনীকে বলপূর্বক সভাগৃহে আনবার আদেশ দিলেন। ছুঃশীসন 
ভ্রৌপদীব কেশ আকর্ষণ কবে সভাগৃহে আনলেন। বোকগ্ঠমানা 
ড্ৌপদী লজ্জা ও ছুঃখে অভিভূত হয়ে ধীরে ধীবে জিজ্ঞেম করলেন, 
কুকবৃদ্ধ ও প্রধানগণ আপনারা মকলে বলুন আমাকে ন্যায়ত: পণে 
জয় কৰা হয়েছে কি? 

ত্রৌপদীব এপ নিগ্রহ দেখে পঞ্চপাগুব খুবই দীন ও হীন বোধ 
কবতে লাগলেন। তাদেব এবপ অবস্থা দেখে ছুঃশানন আনন্দে 
আত্মহারা হয়ে দ্রৌপদীকে বেগে আকর্ষণ কবতে কবতে তুমি 
আমাদের দাসী বলে সশকে হেসে উঠলেন। (মুবাচ দাসীতি হসন্‌ 
সশবম্‌) 

কর্ণ ও ছুশীসনেব কথায় অত্যন্ত আনন্দ বোধ কবে সশবে হেসে 
উঠলেন এবং ছুঃশীসনকে সমর্থন করলেন। ' ( কর্ণস্ত তদ্বাক্যমতীব 
হষ্ট সম্পূজয়ামান হন, সশব্দমূ্‌) ছুঃশাঁসনকে দ্রৌপদীর বস্ত্র আকর্ষণ 
করতে দেখে কর্ণ ও শকুনি ভিন্ন সভার অন্ত সবাই ছুখ পেলেন। 

যখন রোরুমানা দ্রৌপনী কুকৰৃদ্ধরা স্থবিরের মত আচরণ 
করছেন দেখে তাদের ধিক্কাব দিচ্ছিলেন, তখন ছৃঃশাঁদন ভ্রৌপনীকে 


বিভীষণ ও কর্ণ ্ 


নানা কর্কশ ও অপ্রিয় বাঁক্যে আঘাত করছিলেন এবং ভৌপদীর 
উত্তরীয় বস্তু আকর্ষণ কবে পুনঃ পুনঃ তা শ্লন কববার চেষ্টা 
করছিলেন এই সময় ভীম অতীব জুদ্ধ হয়ে যুধিতিরকে কঠোর 
! বাক্যবাঁণে জর্জরিত করতে থাকেন। অজু কোন প্রকাবে ভীমকে 
শান্ত করলেন। 

সভাস্থলে পঞ্চপাগুবের এমন ককণ অবস্থা ও দ্রৌপ্দীর লাঞ্থনা 
দেখে ধূতরাষ্ট্র তনয় বিকর্ণ বললেন, দ্রৌপদী ষে প্রশ্ন কবছেন যদি 
ভার উত্তর দেওয়া না হয তবে আঁমাদেব নরক অবশ্স্তাবী (নরকঃ 
সন্ভ এব নঃ)। বৃদ্ধতম পিতামহ ভীক্ম, বিছুব, পিতা ধৃতবাষ্ট্র, সকলের 
গুক দ্রোণ ও কৃপাচার্য, ক্ষত্রিষ বাজগণ সকলকে নিজ নিজ বুদ্ধিমত 
বিচাঁব কবে দ্রৌপদীর প্রশ্নেৰ উত্তব দিতে বিকর্ণ আহ্বান কবলেন। 
সবাই কিন্ত নীরব। বিকর্ণ তার আহ্বানের পুনবাবৃত্তি কবলেন। 
তাতেও সকলকে নীবব দেখে প্রবল উদ্মাতে হাতে হাত ঘষে দীর্ঘ 
নিশ্বীদ ফেলতে থাঁকেন। যখন তাঁব আহ্বানে সাড়া দিল না, তখন 
অকাট্য যুক্তি দিয়ে তিনি বুঝিয়ে দিলেন যে ভড্রৌপদীকে পণ রাখা 
অবৈধ অতএব দ্রৌপদীকে জয় কৰা হয়নি। ( এতৎ সব বিচার্য্যাহং 
মন্তে ন বিজিতামিবম )। বিকর্ণেক, এ বিচাবে সভাস্থল কোলাহল 
মুখবিত হল। 

সভার কোলাহল শীস্ত হলে কর্ণ তীব বাহুতে বাহু রেখে 
বললেন__ | 

ৃশথাস্তে বৈ বিকর্ণেছ বৈকৃতানি বহুন্যপি। 

তজ্জাতত্তদ্বিনাশায় যথাগ্নিববণিপ্রজঃ॥ ( সভ1) ৬৮২৭ 

(ব্যাধিব'নং নাশয়তে শবীবস্থোইপি সম্ভুতঃ1 

তবণানি পশবো স্বস্তি স্বপক্ষং চৈবঃ কৌববঃ ॥ 

ভ্রোণো ভীম্মঃ কৃপো রৌণিবিছ্বশ্চ মহামতি? 

'ধৃতবাসটশ্চ গান্ধাবী ভবতঃ প্রাজ্ঞবন্তরাঃ ॥ ) 
_হে বিকর্ণ এ পৃথিবীতে অনেক বিকৃত বস্তর উত্তব দেখা 


৭৮ চবিত্রে বামযাণ মহাভাবত 


যায়। অরণি মন্থন হতে উদ্ভুত আগুন অবণিকেই দগ্ধ করে। তেমনি 
যে বস্ত্র যেখানে থেকে উৎপন্ন হয় সে সেই বস্তকেই বিনষ্ট করে। 
যেবপ ব্যাধি শবীবেই উৎপন্ন হয়ে শরীর বিনষ্ট কৰে, যেরূপ পশুগরণ 
তৃণ হতে জন্ম নিয়ে তৃণকেই নিঃশেষ করেঃ সেবপ তুমিও কুকবংশে 
জন্ম নিষে কুকবংশকেই বিনাশ করছ। দ্রোণ, ভীগ্ম, কৃপাঁচার্য, 
অশ্বথামা মহামতি বিছুব ইহাঁবা সকলেই অধিকতর জ্ঞানী এমনকি 
ধৃতবাষ্ট্র গান্ধাবীও। ইহার সকলে নীববে অবস্থান কবছেন, 
জিজ্ঞাসিত হয়েও কোন উত্তৰ দিচ্ছেন না। ইহাব অর্থ পাঞ্চালী 
স্তায় ভাবে বিজিতা। তুমি চপল বালক মাত্র। তোমার এ 
প্রগলভতার অর্থ বৃদ্ধদেব চেয়েও তুমি বেশী বৌদ্ধা। 

ধর্ম সম্বন্ধে তুমি সম্যক অবগত হও । বুদ্ধিভ্রম বশতঃ ত্রৌপদীকে 
বিজিতা নয় বলে বলছ। যুধিষ্ঠির সভা মধ্যে সর্বন্ঘ পণ রেখেছিলেন, 
ত্পদী যুধিষ্টিরেব সর্বন্বেব একা, সভা মধ্যে ধর্মপুত্র ভৌপদীকে 
পণ রাখলে যখন অন্তান্ত পাঁগুপুত্র তা অনুমোদন কবলেন তখন 
কি কাবণে তুমি তাকে অবিজিতা বলছ? আমার যুক্তি শুনে তুমি 
তোমাৰ ভুল সংশোধন কর। রজঃস্বলা অবস্থা তৌপদীকে এক বস্ত্র 
আনা অধর্ম নয। স্ত্রীলোকের একটি পতিই বিধি। অনেক 
পুকষের বশীভূত! পাগলী নিশ্চিত অসতী, মে যখন অসতী তখন 
ভার এক বস্ত্র বা বহু বন্ত্রবা বিবস্ত্রাতে থাকুক, তাকে সভাস্থলে 
আন! অধর্ম হয়নি। তখন তিনি ছুঃশীসনকে সম্বোধন করে বললেন, 
ছুঃশাঁসন বৃদ্ধের ম্যায় ভাষণকারী এ বালকের কথা শোনবার প্রয়োজন 
নেই। স্ৃতবাং ত্ৌপদী ও পাডবদের সকলেরই বস্ত্র সমূহ অপহরণ 
কর। (পাগুবানাশ্চ বাসাংসি ভ্রৌপপ্ভাশ্চপুপাহর ) কর্ণের কাছে 
সমর্থন পেষে ছুঃশান দ্রৌপদ্ীর বস্ত্র আকর্ষণ করতে লাগলেন 
(দ্রৌপদীব চবিত্র দ্রষ্টব্য )। 

সভাপর্বের এ ঘটনা পড়ে পাঠিকবর্গ বিভ্রান্ত হবেন। তীর! 
কি ক্ষত্রিয়কুল শিরোমণি কুরুপাগুব সভাগৃহের কাহিনী পড়ছেন না 


বিভীষণ ও কর্ণ ৭৯ 


কোন অনার্ধ শ্রেনীর সমাবেশে স্থলিতা কোন নারীর নিগ্রহ দেখছেন। 
বোধ হয় এজন্ কুকবৃদ্ধ ভীন্ম কর্ণকে কটুক্তি কৰে বলেছিলেন নীচের 
সংসর্গে থেকে তিনি নীচ মনোবৃত্তির অধিকারী হয়েছেন । সেই সভা- 
স্থলে সমবেত হয়েছিল পৃথিবীব নান! দেশেব বীর | সব বীবেব পক্ষে 
বিশেষ কবে কর্ণের মত মহাবহীর পক্ষে ভ্রৌপদীর মত এক 
নিরাপবাধ! বাজকুল বধুকে সভাকক্ষে এভাবে লাঞ্থনা বীরজনোচিত 
ত নই, বরং অত্যন্ত কাপুকষের আঁচবগ বটে। বিকর্ণের বিবেকের 
আহ্বান ছুষ্ট বুদ্ধি কর্ণেব অবজ্ঞায় মিলিয়ে গেল। 

দূত ক্রীড়া নৈতিক পতনেব কাবণ। কিন্তু এছুষ্ট গ্রহ অতি 
পুবাকাল হতে রাজবাঁজাদের একটি ব্যসন। সুবাপায়ী যেমন স্থুবা 
ত্যাগ করতে পাঁবে না, তেমনি দ্যুতকাঁৰ কখনও দ্যুত ক্রীড়া ছাঁড়তে 
পাবে না। যুধিষ্টিরেব দৃষ্টান্ত বাব! এ সত্য প্রমাণিত হয। দূঢৃত 
ক্রীড়ায় সর্বন্ষ হাবিয়ে নিবাপবাঁধ ভ্রাতাদেৰ ও নির্দোষী স্ত্রী ভ্রৌপদীর 
সঙ্গে জীবনে কত ছুঃখই পেলেন। কিন্তু বিশ্মিত হই যখন পড়ি 
যে যুধিষ্টিব অজ্ঞাতবাস কালে নিজেব পবিচয় দিলেন এক অক্ষবিদ্‌ 
রূপে। শুধু পবিচয় দিলেন না, অক্ষবিদ বপেই বিবাট রাজার 
দববাবে অজ্ঞাতবাস কাটালেন। 

* ভারতবর্ষের আর্য জাতিৰ এ ব্যসনের কথা খঞ্েদ, অথর্ববেদেও 
উল্লেখ আছে-তখন সমাজে টাকা! পয়সার প্রচলন ছিল না। রাজ 
সম্পদ ছিল ভূমি, পণ্ড, সোনা, বিবিধ সামগ্রী, দাসদাসী এমন কি 
আপন স্ত্রীও। স্ত্রীকে দূত ক্রীড়ায় পণ রাখার গল্প অনেক দেখা 
যায়। দের “জুয়াড়ি বিলাপ” একটি প্রখ্যাত কবিতা । 
দূতেব আকর্ষণ অতি প্রবল। অনেক রাজা বা সাধারণ লোকও 
এই জুয়া! খেলায় নিজের স্ত্রীকে হারিয়েছেন। কিন্তু কোন নারীকে 
এরূপ ভাবে বিবস্ত্র করার কাহিনী কোনও বইতে নেই। দ্রৌপদীকে 
নি এ দম অনাধাযণ উতবানে দন হয় হিস, ঈ্বও পরি 
হিংসার উন্মত্বতার এক ভয়ঙ্কর চিত্র । 


৮ চরিত্রে রামায়ণ মহাভারত 
কাশীদাী মহাভারতে কর্ণ ছূর্যোধনকে বলছেন-_ 
_ যে কর্মে যে যোগ্য ভারে দেহ মহারাজ ॥ 


স্থকোমল অঙ্গ রাজা ধর্মের তনয়। 
অন্য কর্মে ইহার ক্ষমতা নাহি হয় ॥ 
তাশুলের সেবাতে করহ নিয়োজন 
পান লৈয়ে সন্নিধানে রবে অনুক্ষণ॥ 
হা রোদ 


দল কর 


জনি ভর 
স্বচ্ছন্দে যাইব যথা কবিবা গমন ॥ 
5 


টতানহী রত 
লয়ে তব পুবোভাগে রবে অনুক্ষণ ॥ 
1597585 


ছিন্ন 
ছুই ভিতে তোমার থাকিব ছুই জন। 
০০০7 


রা (সঃ) 
- পীগুবদের উদ্দেশ্টে এ কি কঠোর ব্যঙ্গ! পাব ভ্রাতাদের 
কাকে কোন কর্মে নিয়োগ করা হবে, সে অনুশাসন দিয়ে কর্ণ খুবই 
আত্মপ্রসাদ লীভ কবলেন। যদিও তিনি কুভ্তীর পুত্র, তথাপি 


ব্ভীষণ ও কর্ণ ৮১ 


| সংসর্গ দোষে অন্য পাগুবদেব সঙ্গে কচির কত তফাৎ । ভীম্ম কর্ণেব 
চবিত্র বিশ্লেষণে একটুও অন্যক্তি কবেননি। পাঁগুবদের প্রতি তাঁর 
বিবপ ভাব সীমাহীন । তার নীচ মনোবৃত্তি স্পষ্ট করে প্রকাশ 
করবার সময বা সুযোগ তিনি কোনদিন অবহেলা কবেননি | 
তিনি দ্রৌপদীকে উদ্দেশ্ত করে বললেন £__ 
দাস হৈল যুধিষির তুই ভাঁ্যা তার । 
দাস ভার্যা দাসী হয বিদিত সংসার || 
দাসী হৈলি দাসী কর্ম কর যথোচিত। 
প্রবেশহ ধৃতরাষ্ট্ গৃহেতে তুরিত॥ 
তোর প্রভূ হৈল ৮ রা | 


যাবে তোব ইচ্ছা হয ভজহ তাহাবে | 
পাগুবেবা আর তোবে নিবাবিতে নারে ॥ (সঃ) 
কু্লভায় দ্রৌপদীব লাঞ্ছনার পব নানা প্রকার অণুভ সঙ্কেত 
পেয়ে গান্ধাবী ও বিছ্রেব পরামর্শে ধৃতরাষ্টরি ভ্রৌপদীকে স্বেচ্ছা 
বর দিষে পাণ্ডবদেব রাজ্য ও এম্বর্য সহ মুক্ত কবে দিলেন । 
তখন কর্ণ ব্যস্ত করে বলছেন £_ 
স্ত্রী গতিঃ পাগপুত্রাণামিত্যুবাঁচ সুহূর্মনাঃ (সঃ) ৭২1৪ 
_ভ্্রীই পাগুবপুত্রদেব পক্ষে গতি স্ববপ হল। 
বুধিষ্টির দ্বিতীয়বাবও পাশ' খেলায় হেরে গিয়ে বনবাস সর্ত 
মেনে নিতে বাধ্য হলেন। ধৃতরাষ্ট্র বিুরেব নিকট পরামর্শ চাইলে, 
তিনি দুযেণধনের কাজের সমালোচন1 কবে পাঁওবদের ফিবিয়ে এনে 
তাদেব বাজ্য তাদের ফেব দিতে বলায়ি ধূতরাষ্ট্র ক্রুদ্ধ হয়ে বিছরকে 
ত্যাগ কবলেন। কিন্তু ধৃতবাষ্ট অনতিবিলম্বে বিছুরকে পুনবাঁষ 
ফিবিয়ে আনলেন | এতে ছুর্ষেশধন খুবই অসোয়াস্তি বোধ কবতে 
লাগলেন, যদি বিদুরের উপদেশে ধৃতবাষ্ট্র পাগ্বদের ও ফিরিয়ে 
৫ম পর্ব ৬ 


৮২ চবিত্রে বামাযণ মহাভাবত 
আঁনেন। দূর্যোধন কোন প্রকাবে পাঁগুবদেব রাজ্য ভোগ করতে 
দেবেন না স্থির প্রতিজ্ঞ । 

তুষেধন তখন ছুশাসন, শকুনি ও কর্ণকে বললেন তাকে এমন 
কিছু পবামর্শ দিতে যাঁতে পিতা ধৃতবাষ্ট্র পাণবদেব পুনবাষ ডেকে না 
আনেন। শকুনি বললেন, পাঁগুববা প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন কবে কখনো 
ফিববেন না, যদি বা সে ভাবে ফিবে তবে তাদেব সত্য পালনের 
ক্রুটি দেখিষে সব সময় তাঁদেব উদ্বিগ্ন কবে তৃলবেন। ছুঃশাঁসন 
শকুনিকে অনুমোদন করল। কর্ণও প্রথমে পাণ্ডববা কখনো প্রতিজ্ঞা 
ভঙ্গ করে ফিরবেন না এ আশ্বাস দিলেন। যদ্দি তাৰ অন্যথা হয, 
তবে আঁবাঁর পাঁশা খেলায় ভাঁদেব পবাজিত ককা হবে । কর্ণের এ 
মন্ত্রণা ছুষের্ণধন হিতকব মনে করলেন না । তখন কর্ণ বীবত্ব প্রকাশ 
কবে বললেন _- 

বযস্ত শত্রাণ্যাদায রথনাস্থায দংশিতা! । 

গচ্ছামঃ সহিতা হস্তং পাগডবান বনগোচবান ॥ (বঃ) | ৮ 
-_আমব! সকলে বর্মযুক্ত হযে অস্ত্রে সজ্জিত হযে বথে চড়ে মিলিত 
হযে বনবাসী পাণ্ডবদেব বধ কবব। ট 

কর্েবি এই ছুষ্ট মন্ত্রণা দুষেণধন পক্ষের ঘোষ যাত্রাব ছলনা 

কবল । ধূতবাষ্ট্রকে নির্দোষ ঘোষ যাত্রার অছিলাষ ভুলিযে ছুযোঁধন 
তাব সঙ্গী সৈন্য ও পুরনাবীদেব সে কবে বনে পাগবদেব অন্বেষণে 
গেলেন। বনে ছুর্যোধন সদল বলে গন্ধর্বাজের মানে পডলেন 
এবং গন্ধর্ববাজেব সঙ্গে যুদ্ধে পবাজিত ছুযোধন কুলম্ত্রী সহ গন্ধর্বেব 
বন্দী হলেন এবং কর্ণ পলাধন কবে আত্মবক্ষা কবলেন। (ছুযেধন 
চরিত্র দষ্টব্য)। 

যা হোক যুধিষ্টিরেব উদারতা গদ্ধর্বদের হাত থেকে মুক্তি পেবে 
যুধিষ্টিবের আদেশে নিজেব বাজধানীর দিকে বওনা হলেন। পথে 
ছুযোঁধন বসে পডলেন। পাগুবদে দয়াতে মুক্তি তাব আসম্মানে 
প্রবল আঘাত কবেছে এবং তিনি প্রযোপবেশনে মৃত্যু বরণ করবেন 


বিভীষণ ও কণ ৮৩ 


স্থির কবলেন। (ছুর্যোধন চবিত্র ত্রষ্টব্য )। শকুনি, ছুঃশাসন কেউই 
তাকে এ মন্কন্চাত কবতে সক্ষম হলেন না। তখন কর্ণ ছুষোঁধনকে 
বললেন -- 

সৈনিক ও যে সব প্রজাঁব! বাজার রাজ্যে বাস কবে, উভয়েই 
মিলিত হযে যথাযথ বূপে বাঞ্জার প্রিয় কাঁজ করা উচিত। অতএব 
আপনারই প্রজ! পাগুবর1 যদি আপনাকে মুক্ত কৰে থাকে ভাতে 
বিলাপ, কবাব কি আছে? পাঁগুবর। আপনা প্রজা। রাঁজাব 
বিপদে গ্রজাব সাহায্য অতি আবশ্যক । পাগুবদেৰ সমস্ত বড় আজ 
আপনিই ভোগ কবছেন। দেখুন, পাঁগ্ডবর। কেমন বীর্যবাঁন, সব 
হাবিষেও তাবা প্রাযোপবেশন কবেনি। হে বাজন, আপনি উঠুন, 
আপনাব কল্যাণ হোক। চলুন এখানে আর অধিক বিলম্ব কৰা 
অনুচিত ৷ 

যদি আপনি শাঁমীব কথা না শোনেন, তবে আমি আপনাব 
সেবা শুঞ্রষাব জন্য এইখানেই থাকব । আপনাকে পবিত্যাগ করে 
আমি বাচতে চাই না আপনি প্রাযোঁপবেশন করলে রাজাদেব 
নিকট হাস্তাম্পদ হব । 

এইভাবে কর্ণ পাঁগুবদেব মহান্ুভবতাৰ অতি সবল ও সহজ 
ব্যাখ্যা দিলেন । কিন্ত বন্ধুকে বিপদের মধ্যে ফেলে পলায়ন করে 
আত্মবন্ষার কোন কৈফ্রিষৎ কর্ণ দেননি । 

কর্ণ দুষেণধনকে আবও বললেন 

ন মতো জঘতে শক্রন্‌ জীবন ভদ্রাণি পশ্যতি । 

মৃতন্ত ভদ্রাণি কৃত: কৌরবেষ কুতো জযঃ ॥ (বন) ২৫২৩৯ 
-- হে কুকনন্দন, মৃত হলে শক্রকে জয কবা যাঁধ না, জীবিত থাকলে 
কল্যাণ লাভ সম্ভব । মুত ব্যক্তিব'কল্যাঁণই বাঁ কি এবং জযই ধা! কি? 

এখন বিষাঁদের কিংবা ভঘ ব! মরণেব সময নয। (ন কাঁলোহগ্ঠ 
বিষাদেন্ ভস্ত মরণস্ত বা) এই বলে কর্ণছুই বাহ প্রসারিত কবে 
তীকে আলিঙন করলেন । 


৮৪ চবিভ্রে বামাগ়ণ হাভাবত 


তিনি ্বধনকে আরও বললেন অঙ্গনের বীরতে যদি আপনার 
মনে ভষ হয়ে থাকে, তাহলে এ ভব দূব কববাব জন্য আমি সত্য 
কৰে প্রতিজ্ঞা কবছি যে, আমিই যুদ্ধে অনেকে বধ করব। 

গতে ত্রযোদশে বর্ষে সত্যেনাধুধমালভে | 

আনযি্তাম্যহং পার্থান বশং তব জনাধিপ ॥ (বন) ৫২1৪৩ 
_হে জনগণের রাজন, আমি এই অস্ত্র স্পর্শ কবে সত্য করছি যে 
ত্রযোদশ ব্য গত হলে আমিই পাণুখদের আপনার বশীভূত কবে 
দেব! 

কর্ণের প্রতিজ্ঞায় দুযো্ধন তাৰ সঙ্কপ্প ত্যাগ করলেন। এ 
স্থানে কর্ণের আাশ্বাদ ছুযেধনে কৈব্য দূৰ করতে বিশেষ কার্যকর 
হুলে।। 

দুযেধন হস্তিনাপুরে প্রভ্যাগমন কবলে ভীম্ম তাকে তার কৃত- 
কর্মেব জন্য ভর্খস্ন] করেন। তিনি ছুষেধনকে বলেন, তুমি যখন 
সসৈন্য আত্মত্রানের জন্য পাওবদের শরণাগত হয়ে চীৎকাঁৰ করেছিলে, 
তখন পাগুবদের বিক্রম দেখলে এবং সেই সঙ্গে ছূর্মতি বুতপুত্র কর্ণের 
বিজ্রমও প্রত্যক্ষ করেছ। «নথর্বেদ, শৌর্য বা ধর্মে কোন বিষযই এই 
কর্ণ পাগুবদের এক চতুর্থাংশেব এক অংশের যোগ্য নয়। (নচাপি 
পাদভাক্‌ কণঠ পাগুবানাম্‌ পোত্বম | ধন্ুর্বেদে চ শৌর্যে চ ধর্মে বা 
ধর্মবংমল। ) তিনি দূর্যোধনকে পাওব'দব সঙ্গে সন্ধির পরামর্শ দেন। 
ভীম্মের উপদেশ তাচ্ছিল্যেব সঙ্গে উপেক্ষা! কবে ছুযেধন সে জায়গ! 
থেকে চলে গেলেন । শকুনি, ছুঃশাসন ও কর্ণদেব অন্ুস্রণ করলেন। 
ভীস্ম চলে গেলেন। তারা আবার সেই জায়গায় সমবেত হলেন এবং 
ছযেণধন তাঁদেব শ্রেয় লাভ হয় এমন শুভজনক কোন উপায় স্থির 
কববার দ্ন্যে মকলকে আহ্বান করলেন। উত্তরে কর্ণ বললেন - 
ভীন্ম সর্বদাই আমাদের নিন্দা ও পাওবদেব প্রশংসা করেন । আপনাঁৰ 
প্রাতি দেষ বশত; আমাকেও তিনি দে কবেন। আপনাৰ কাছে 
সর্ধদাই আমার নিন্দা কবে থাকেন। আপনার সামনে 'ভীগ্ম যা! 


বিভীষণ ও কর্ণ ৮ 

বলেছেন, আমি তা। সহ্য করতে পারছি না। পাগুবদের প্রশংসা ও 
আপনার নিন্দা-_ এটাআমার পক্ষে অসহ্য। আপনি ভূত্য, সৈন্য 
ও বাহন দিষে আমাকে দিগবিজয়ের অনুমতি দ্িন। শক্তিশালী 
পাগডববা চার ভাই মিলে যে পৃথিবী জয করেছিল, তা আমি একাই 
আপনাব জন্য জয করব । আমি পর্বত, বন,ও উপবনেব সঙ্গে 
পৃথিবীকে জয় কবব-_এতে সংশয় নেই, ভীম্ম তাস্বচক্ষে প্রত্যক্ষ 
ককন। ঘে অনিন্দনীয ব্যক্তিকে নিন্দা করে এবং প্রশংসার অযোগ্য 
ব্যক্তিকে প্রশংসা করে, সেই ভীম্ম আঁজ আমার বাহুবল প্রত্যক্ষ 
ককন এবং পরে নিজেকে ধিকাঁব দিন। আমি অস্ত্র স্পর্শ করে সত্য 
করে শপথ কবছি যে আপনার জয় অবধারিত | 

ভীগ্মেৰ মত বিচক্ষন দৃষ্টি সম্পন্ন, মহাশক্তিশালী, ধা্সিক অভিজ্ঞ 
ব্যক্তির হিতকব বাক্যেব প্রত্যুত্তরে কর্ণের উপরোক্তি প্রগলভতা 
মাত্র। তিনি (ভীম্ঘ) হিতোপদেশই দিয়েছিলেন । 

কর্ণ ভযানক যুদ্ধ করে বীর দ্রুপদ রাজাকে বশীভূত করে ভার 
নিকট হতে সুবর্ণ রজত, রত্ব প্রভৃতি নানা বস্ত কর স্ববপ গ্রহণ 
করলেন। তাকে জয় করে তার অনুগত ব্লাজাদেরও বশ করলেন 
এবং তাদের থেকেও যথাঁযোগ্য কর আদা করলেন। 

তারপর কর্ণ উত্তর দিকের বাজাদের জয় করলেন। প্রথমতঃ 
ভগদত্তকে জঘ কবে কর্ণ শক্রদেব সঙ্গে যুদ্ধ করে হিমালয় পর্ধতে 
আবোহণ কবলেন। সেখানকাব রাজাদের জয় করে তাদের থেকে 
কর আদাষ কবলেন। 

নেপালে যে সব রাজা ছিলেন, তাদের জয় করে তিনি হিমালয় 
হতে ফিরে পূর্ব দিকে গেলেন। অতঃপর অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ 
শুপ্ডিক, মিথিলা, মগধ, কর্কখণ্ড প্রভৃতি দেশকে নিজের রাজ্যের সঙ্গে 
মিলিত কৰে আবশীর, যোধ্য ও জহিক্ষত্র দেশকে জয় করলেন। 
এইবপে পূর্ব দিকেব রাজাদের জঘ করে বৎদ ভূমিতে আসলেন । 

বন ভূমিকে জয করে কেরল, মৃত্তিকাবতী, মোহন, পন্তন, 


৮৬ চবিত্রে বাঁমাঁণ মহাভাবত 


ত্রিপুরী এবং কৌসল প্রভৃতি দেশকে জয কবে তিনি সকলেব নিকট 
হতে কব আদায় কবলেন। পরে দক্ষিণ দিকে অবস্থিত বাঁজগণকে 
জয কবে কণ দাক্ষিণাত্যে ভাম্মক পুত্র ককীব সঙ্গে যুদ্ধ প্রবৃত্ত হলেন। 
রুপী কর্ণেৰ সঙ্গে তুষুল যুদ্ধ কৰে তাঁকে স্বর্ণ কর স্ববপ দিলেন। 
অতঃপর কর্ণ কজ্মীৰ সঙ্গে মিলিত হয়ে পণ্য দেশ ও শ্রীশৈল দেশের 
দিকে প্রস্থান করলেন। তিনি কেবল দেশের অধিপতি বাঁজ। নীল 
বেনু- দাঁরিপুত্র এবং অন্যান্য দাদ্দিণাত্য দেশেব বাঁজীদের জর করে 
কৰ আদাষ কবলেন। 

অতঃপর কর্ণ শিশুপালের পুত্র এবং পাশের অন্যান্য নবপতিদের 
নিজের অধীনম্থ করলেন। তাবপব তিনি সামনীতির দ্বারা অবস্তী 
দেশের রাজ| ও কৃষ্চিবংশীয় রাজাদেব সঙ্গে মিলিত হযে পশ্চিম দিকেও 
জয করলেন। 

প.ণ্চম দিকে আরও অগ্রসব হয়ে যবন ও বর্ধবাদি পশ্চিম দিকের 
বাজাদেব জয় করে কর আদায় কবলেন। 

এইবপে পুর্ব, পশ্চিম + উত্তব দক্ষিণ দিকেব সমগ্র পৃথিবীকে জয 
করে শরেচ্ছঃ বনবাঁসী, পারবতীয়, ভদ্র রোহিতক, আগ্নেয, মালব এবং 
সমস্ত গণবাজদেরও জয করলেন । এ ছা'ডাঁও কর্ণ শশক ও যবনদেরও 
জষ করলেন। 

অতঃপর নগ্রজিৎ প্রমুখ মহাঁরথী নব্পতি সমুহকেজয করে 
দিথ্িজয শেষ করে সমস্ত পৃথিবীকে বশে এনে কর্ণ হস্তিনাপুবে ফিবে 
গেলেন। 

ছুযোধন কর্ণকে সর্বসমন্ষে সম্মানিত করলেন ছুযেণীধনকে সন্তষ্ট 
করবাব জন্যে কর্ণ পৃথিবী জয করে প্রচুব এরশ্বর্ষ আহরণ করে 
ছূর্যোধনকে উপচৌকন দিলেন। রাজা ধৃতরাষ্ট্র আনন্দের আতিণয্যে 
কর্ণকে আলিঙ্গন করে সম্মানিত করলেন। 

দুযেধন কর্ণকে বললেন, ভীম্ম, দ্রোণ কূপ ও বাহলীক আমাকে 
যা দিতে পাবেনি, তুমি আমাঁকে তা দিলে । আমি মনে করি 


ব্ভীষণ ও কণ ৮স 


পাণ্ডবর1 ও অন্যান্য শ্রেষ্ঠ রাজাবা তোমার ষোল কলাঁৰ এক কলারও 
যোগ্য নয । 
সগগ্র পৃথিবী জয কবে এসে ছুবেণধনকে কর্ণ বললেন, আজ 
আপনাৰ এই পৃথিবী বাজ নিষণ্টক হয়েছে, আপনি এখন শক্রহীন 
মহামান্য ইন্দ্রের ন্যাঘ এই পৃথিবীকে পালন ককন। 
তখন ছুষেণধন তাঁকে বললেন তুমি যাঁৰ সহাষ, এ জগতে তাঁর 
ছুলভ কিছুই নাই। যুধিষ্টিবেব রাজন যজ্ঞ দেখে আমারও সেই 
রকম একট যজ্ঞ করবাব ইচ্ছা হয়েছে, তৃগি তা সম্পন্ন কৰ। 
কুল পুরোহিত ছুযোঁধনকে জানালেন যতদিন যুধিষ্টিব জীবিত 
আছেন, ততদিন কুক বংশেব আব কেউ রাঁজৃয যজ্ঞ কবতে পারখেন 
না। তিনি দুষোধনকে রাজন তুল্য আর একটি মহাযজ্ঞ, বৈষ্ণব 
যজ্ঞ অন্থুষিত কবতে পরামর্শ দিলেন। 
দর্যোধন বৈষ্ণব যজ্ঞেব পৰ কণ ছুযে্ধনকে বললেন-_ সৌভাগ্য 
বশতঃ আপনাৰ এই মহাষজ্ঞ নিবিদ্লে সমাপ্ত হয়েছে। যুদ্ধে কুত্তী 
পুআদেব বধের পর আপনি রাজনুয় ষজ্জের আযোজন করবেন এবং 
তা সমাপ্ত করবেন তখন আঁনি পুনবাষ আপনাকে এইভাবে অভিনন্দন 
জানাব । 
ছর্ধযোধন সমবেত কৌববদেব সম্বোধন করে বললেন, কবে সে 
সমষ আসবে, বখন অমি পাগুবদেব বধ কবে প্রচুর সম্পদ সম্পন্ন 
রাঁজন্ুষ মহাষজ্ঞ অনুষ্ঠান করব? 
কর্ণ বললেন _ হে হৃপশ্রেষ্ঠ আমাৰ প্রতিজ্ঞা শুনুন, 
পাঁদৌ ন ধাবযে তাবদ্‌ যাবন্ন নিহতোইজুনিঃ | 
কীলালজং ন খাদযেং করিস চান্ুবত্রতমূ। 
নাস্তীতি নৈব বক্ষ্যামি যাচিতো যেন কেনচিং (বন) 
২৫৭১৬-১৭ 
_তদিন আমি অজুনকে বধ করতে না পারব ততদিন আমি 
অস্থকে দিয়ে পা ধোয়াবো না, মাছ মাংস (জলজ মংন্তাদি ) গ্রহণ 


৮৮ চবিগ্ধে রামায়ণ যহাভারত 


করব না অন্ুব ভাব বাক্রুরতা ত্যাগ করব। এবং যে 'কোঁন 
প্রার্থীকে না? বলব না। 
রাষ্ট্রের তনযরা কর্ণের এই শপথ বাক্যে উল্লসিত হযে 
উঠলেন। সকলে মনে করলেন কর্ণেব প্রতিজ্ঞা ও কাজ এক। 
দৃতমুখে কে প্রতিজ্ঞ শুনে যুধিষ্টির চিন্তাকিট হয়ে ভ্রাতাদের 
ও স্ত্রীর সঙ্গে দ্বৈতবন ত্যাগ কবে কাম্যক বনে চলে গেলেন। 
ভগবান ব্যাসের নাঁনা হিত কথ শুনে কিছুট! নিশ্চিত হযে কাম্যক 
বনে আনন্দে বাম কবতে থাকেন । 
পাগুববা নিশ্চিন্তে কাম্যকবনে সুখে বাস কবছেন শুনে ছুর্যোধন 
তাদের ন্ুখে বিদ্ধ ঘটাবাৰ কৌশল খুঁজতে লাগলেন । সে সময 
তধা তৈর্গিকৃতিপ্রজ্ছেঃ কর্ণ ছুঃশাপনাদিভিঃ। 
নানোপাধৈবঘংতেষু চিন্তযৎন্থু ছুরাত্মন্থ ॥ (বন) ১৬২।৬ 
__ছলখলতানিপুণ কর্ণ ছুঃশীসনাদি পাওপুত্রগণকে সঙ্চটাপন্ 
করবার নান! উপাষের অনুসন্ধান করতে লাগলেন । 
কালক্রমে এক মহান্থযোগ এ ছৃ্্ত দলের নিকট উপস্থিত। 
একদিন খধি দুর্বালা এসে বললেন, “নীগ্র আমাকে অন্ন দাও” (দসবানপং 
শীঘ্ং মম নরাধিপ)। দৃর্োধন কর্ণ দুঃশাসনের সঙ্গে পবামর্শ করে - 
তাকে (ছুর্বাসা ) ভোজন করালেন এবং মুনি তাকে বর প্রার্থনা 
কবতে বললেন। ছূর্যোধন মুনিকে তিনি বেৰপ ভাব আতিথ্যেতা 
চেয়েছিলেন, মেবপ বাজ ঘুধিষ্টিরের আতিথেয়তা গ্রহণ কবতে 
বললেন, মুনি তথা্তবলে চলে গেলেন । এতে কর্ণ অতীব আহলাদিত 
হযে বললেন _ 
দিষ্ট্যা কামঃ স্বুসংবৃত্তো দিষ্টা কৌরব বর্ধসে। 
দিষ্টা তে শত্রবো মগ্না স্তরে ব্যসনার্ণবে ॥ 
দুর্বাসঃ ক্রোধজে বন্ছৌ পতিতাঃ পাুনন্দনাঃ। 
স্বৈবেবতে মহাপাপৈর্গতা বৈ দুস্তরং তমঃ ॥ (বন) ৬ 1২৬-২৭ 
_ অনুষ্টবশতঃ-তোমাদেব বাসনা পূর্ণ হযেছে। অদৃষ্টবশতঃ কৌরবরা। 


-বিভীষণ ও কর্ণ ৮৯ 
বৃদ্ধি গাচ্ছে। অনৃষ্টবশত্; শক্রগণ দুত্তর বিপদসাগবে নগ্ন হযেছে! 
ধার ভ্রোধবপ বহ্ছিতে পাণপত্রবা পতিত হয়ে নিজস্ব পাঁপের 
ফলে ঘোঁব নরকে যাঁবে। 


পাণবাগ্রজ যুধিটির সহজাত কবচ ও কুগুলধারী করণে ভযে 
যখন সন্স্ত, তখন দেবরাজ ইন্দ্র লোমশ মনিকে দ্িষে যুধিঠিরকে এ 
কথা বলে পাঠালেন--কর্ণের জন্ত তোমার মধ্যে যে তীব্র ভয়ের 
সঞ্চার হয়েছে যা তুমি কারও কাছে প্রকাশ করছো না (হচ্ছাপি তে 
ভষং তীব্র নচ কীর্ভযসে কচিং) তোগার দে ভয আমি দূর করব 
যখন অজু স্বর্গ থেকে ফিবে যাবে ( ভচচাপ্যপহবিস্তামি ধনঙ্রয ইতো। 
স্বর্গ হতে) গতে। 

এখানে কবি মহাকাব্য ইলিয়ডের কবির মতো। 3013677810721 


1910" আশ্রষ নিষেছেন। ইলিযভ মগাকাব্যে 46912670- 
2807; 0900. 0 17) (গ্রীক নরীধিপ ) যখন বিধ্বংসী ট্রোজান 
গ্রামে আবদ্ধ গ্রীক পক্ষীষ বীব শ্রেষ্ঠ ০1:11 এব সঙ্গে এক 
প্রচণ্ড বিবাদ বাঁধে, মহাকবি হোমার এ বিবাদকে আশ্রফ করে তার 
মহাকাব্যের সুচনা কবেন। ৯ 


43108, 7198] ঢ056) 006 8) 06 0616059901৮ 
বীবস্রেষ্ঠ 20011165 281545এর পুত্র এবং "০03 তার মাতা । 
হোমাৰ তাকে শক্তি ও শৌধে প্রতীকবপে চিত্রিত করেছেন। গ্রীক 
স্বাজা 4880260190র সঙ্গে ঝগডা কবে 4১০1115 ুদ্ক্ষেত্র ত্যাগ 
কবে ভাব তীধুতে ফিবে গেলেন এবং প্রচাব কবলেন তিনি গ্রীকদের 
পক্ষ নিষে আর যুদ্ধ কববেন না। 41110 ুদ্ধ ক্ষেত্র হতে সরে 
দাডান। শ্রীকদেব পক্ষে এক দুরন্ত সঙ্কট । মাতা [795 এর ইচ্ছা 
সামধিক ভাবে জীকদেব ট্রোজানদেব হাতে লাঞ্িত কবিয়ে রাজা 


43800610110 কে 4০81]95 কে পুনঃ যুদ্ধ ক্ষেত্রে আনতে বাধ্য . 
কবা। | 


৯৪ চিত্রে বামাষণ মহাভাবত 


এদিকে দেবী 7020 গ্রীকদেব অবিষ্টাত্রী দেবী । তিনি গ্রীকাদের 
সব সনয বন্দী কবছেন ও তাদেব বিজয়ে সহায়তা কবছেন। 

হিন্দুদেব ব্রন্ধা গ্রীকদেব ]0710 000 হলেন 7:৮০ এব 
অর্ধঙ্গিনী আর 7705 হলেন তীর দুহিতা। 'চুণঃ05 ধবে বসলেন 
খা001াকে তাৰ ছেলেব মান সন্ভ্ুম ক্ষার জন্তা আব 7020 আছেন 


গ্রীকদেব রক্ষা জন্য। বস্তুতঃ হোমাবেক বর্ণিত ইলিয়াডেব যুদ্ধ 
গ্রীক ট্রোজানেব নয এ যুদ্ধ ছিল গ্রীক দেব দেবীদেব। মহাঁকবি 
হোঁমাব দেবতাদের মর্তে নাবিষে এনেছেন। 


মহাভাবত মহাকাব্য কবি বেদব্যাস কুক পাণুবদেব জন্য 
দেবতাঁদেব টেনে এনেছেন মর্তে ৷ পাগুবদেব দ্বাদশ বর্ষ বনবাস কাল 
উত্তীর্ণ হয়েছে। অজ্ঞাতবাঁসেব কাল আরম্ত হয়েছে-_ বাজ যুধিটিরেব 
সহজাত কবচ ও কুণডলেৰ অধিকাবী কর্ণ হতে অত্যন্ত ভয়। এভন 
দূৰ করবার জন্যে একদিকে দেবরাজ ইন্দ্র ও অন্যদিকে প্রকাশকর্তা 
মতে উপস্থিত হলেন। কর্ণ প্রকাশ কর্তাব নন্দন । দেববাজ ইন্জ্র 
পাগুবদের উপকারসীধনে ইচ্ছক হয়ে কর্ণের সহজাত কবচও কুণগুলছয় 
হবণ কববাব ইচ্ছা করেছেন জানতে পেরে হ্র্যদেব কর্ণকে স্বপ্নে 
বেদবিদ যোগসমৃদ্ধিযুক্ত ত্রীক্ষনেব বেশে দেখা দিযে কর্ণকে' বললেন-_ 
আজ তোমার পবম সুদ ভষে তোমাকে একটি কথা বলছি তা 
শোন। পাগুবদের হিতৈষী দেববাজ ইন্দ্র তোমাব সহজাত কবচ ও 
কুগডল হরণ কৰবাব উদ্দেশ্যে ব্রাহ্মনের বেশে তোমাৰ নিকট যাবে । 
( ত্রাহ্মণছদ্ননা কর্ণ কুগুলাপজিহীর্যযা ) সমস্ত পৃথিবী তোমার 
প্রতিজ্ৰাব কথা জানে যে কোন সং পুকষ তোমার নিকট কিছু প্রার্থনা 
কবলে তুমি তা মনৌবাঞ্থী পূর্ণ কব! কখনে তাঁকে বিমুখ করো না 
বা! কিছু প্রতিদান চাঁও না। ইন্দ্র একথা জেনে তোমাব কাছে 
তোমাৰ কবচ ও কুগ্ুল ভিক্ষা চাইবে । দেববাজ ইন্দ্র তোমার কবচ 
কুগুল চাইলে তা তুমি দেবে না। তাকে (অনুনেয়ঃ পরং ) পরম 
অনুনয় সহকাবে প্রত্যাখান করবে । এতে তোমা মঙ্গল হবে! 
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কুগুলের পরিবর্তে অন্যবিধ ধন সম্পত্তি দিয়ে কুগুল চাইতে বারন, 
করবে। ভারপর অংশুমালী এ সাবধান বানী কর্ণকে শোনালেন 
যদি দাস্তপি কর্ণ ত্বং সহজে কুগুলে শুভে। |] 
আযুষঃ প্রক্ষযং গত্বা মৃত্যোধশমুপৈস্তাসি ॥ (বন) ৩০০১৮ 
-বদ্দি তোমার শুভকব কুণ্ডগ তুমি দা, তবে তোমাৰ আযু 
শেষ হয়েছে এবং তুমি মৃত্রুব বশীভূত হবে । 
তিনি আরও বললেন __ 
কবচেন সমীযুক্তঃ কুগুলাভ্যাঞ্চ মানদ । 
অবধ্যস্তং রণেহরীনামিতি বিদ্ধি বাঁচা মম ॥ ( বন2) ৩০1১৯ 
--হে মানদ, তুমি কবচ ও কুগুল দ্বারা সমাযুভ থাকলে যুদ্ধে 
তুমি শত্রগণের দ্বারা অবধ্য। আমার এ কথা স্মরণ রাখবে । 
এই বত্বময কবচ ও কুণ্ডল অমূত হতে উৎপন্ন হয়েছে। স্ুভবাং 
কর্ণ তোমার প্রাণ যদি প্রিষ হয, তবে এই দুটিকে অবশ্যই বক্ষা 
কববে। (তম্মাদ্‌ রক্ষযং তব কণ”জীবিতং চেৎ প্রিয়ং তব )। অন্যথা 
তোমার আহু ক্ষষ হবে। 
উত্তবে কর্ণ তখন ছন্মবেশী ব্রাহ্মণের পরিচয় জানতে চাইলেন । 
ব্রাহ্মণ বললেন আমি বৃধূদেব। সৌহার্দবশত; আমি তোমাকে 
দেখা দিলাম ও তোমাব হিতকথা বললাম, ভুমি আমার কথা পালন 
করলে তোমার কল্যাণ হবে । 
সত্য প্রতিজ্ঞ কর্ণ সূর্ষেৰ প্রস্তাবে সন্মত হলেন না, তিনি বললেন 
সূর্যদেব আপনি আমাব মঙ্গলে জন্য যা বলেছেন তা অতি উত্তগ। 
কিন্ত আপনি আমাব সুহৃদ ভাবাপন্ন আনাকে আমার ব্রত হতে 
চ্যুত করবেন না। কারণ সমস্ত জগৎ এ কথা জানে আমি শ্রেষ্ট 
ব্রাহ্মণকে আমার প্রাণও নিশ্চিত কপে দান করতে পারি । যদিও 
ইন্দ্রও পাঁগুবদেব হিতাকাক্ষী হয়ে ব্রান্ণণ বেশে ভিক্ষা করতে 
আসেন। তাহলে আমি আমার কবচ ও কৃণ্তল অবশ্যই দান করব। 
আমার লোক বিশ্রুত যশ যেন নষ্ট না হয়-_তাঁই আমি চাই। 


৯২ চবিত্র বাষায়ণ যহাভাবত 


মদ্বিবস্ত যশস্তং হি ন যুক্তং প্রাণবক্ষণম্‌। 
যুক্তং হি যণসা যৃক্তং মরণং লোকসম্মতম্‌ ॥ (বন) ৩০০২৮ 
-আমাঁদেব মত ব্যক্ভিব প্রাণ রক্ষা যশের জন্যই | কারণ যশের 
সঙ্গে যে মরণ তা লোক লন্মত। 


বৃণোমি কীতিং লোকে হি জীবতেনাপি ভাঙ্গন । 
কীতিমানশ্নুতে স্বগং হীনকীতিত্ত নশ্টাতি ॥ (বন) ৩০০৩১ 
_হূর্যদেব, আমার প্রাণের বিনিময়ে কীর্তিকেই ববণ করব, 
যেহেতু কীতিমান্‌ মান্ধুষ ম্ব্গলাভ করেন। কিন্তু কীতিহীন পুকষ 
বিনাঁশ লাভ করে। 


কীতিই মানুষকে মাতাব ন্যায নতুন জীবন দাঁন কবে থাকে । 
অকীতি জীবিত মান্ুষেবও জীবনকে নাশ করে। স্বযং বিধাতা 
এইবপ একটি প্রাচীন শ্লোক গান কবেছেন __কীতিই মানুষের আযু 
'কীতিরাধু্নরস্ত হ।) 

পরলোকে মানুষে কীতিই একমাত্র পরম আশ্রয় এবং ইহলোকে 
বিশুদ্ধা কীতি মানুষেব কীত্তি বর্ধন কবে থাকে। 

আমি আমাঁব সহজাত কবচ ও কৃগুল বিধি পূর্বক ত্রাহ্মণকে দান . 
করে অক্ষয় কীতি লাভ কবব। যুদ্ধে শত্র জয বপ পরম দ্ুক্চর কর্ম 
সম্পাদন করে অথবা সংগ্রামে শবীব ত্যাগ করে কেবল যশ লাভ 
করব। 

যুদ্ধে ভীত এবং শরণাগত দৈগ্যদেব অভ দান কবে এবং 
সংসারে বালক, বৃদ্ধ ও ব্রাহ্মণগণকে মহাভয হতে মুক্ত কবে আমি 
বর্গানুকুল অনুত্বন যশ লাভ করব। স্ৃতবাং আমাব জীবনের 
বিনিময়েও কীতি রক্ষা করাই হচ্ছে আমার ব্রত। 

কর্ণ জোর দিয়ে বললেন- ত্রাক্গণ বেশী ইন্দ্রকে এই শ্রেষ্ঠ ভিক্ষা 
ফাঁন করে পবলোকে আমি পবম শাস্তি লাভ কবব। 

সেক্সপীযাবের ওথেলো নাটকের 11181 ইযাঁগোর মুখেও এ 
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রকম কথা শোনা গিষেছে। 7110 56815 05 0056 59815 
(08817) 00৮ আ])0 505815 চা 16009000) 56815 2]. 

সূর্ঘদেব নানা যুক্তি দিযে পুনঃ পুনঃ কর্ণকে ইন্দ্রকে কবচ ও কুণ্তল 
দানে বিবত থাকতে অন্ুবোধ করে বললেন এ জগতে রাঁজাব। জীবিত 
অবস্থাতেই পৌকযেব দ্বাবা কীতি লাভ কবতে চাষ, এটা তুমি জান। 
জীবিত পুকষের পক্ষেই কীর্তি সবোৎকষ্ট। মৃত মানুষের কীতি শবের 
গলাষ পবিহিত পুষ্প মাল্যের ম্তাষ। তুমি আমাব ভক্ত । ভক্তকে 
রক্ষা কৰা আমাৰ কর্তব্য । তুমি আমাকে ভক্তি কর, এজন্য-আমিও 
তৌমাঁকে ভালবাসি । এব মধ্যে কিছু দৈব বিহিত আধ্যাত্মিক 
রহস্য আছে। এজন্যও আঁগি তোমাকে বলছি--তৃমি আমাবকথানুসারে' 
কাজ কর। দেব, গুহ্য বস্ত তোমাৰ পক্ষে জানা সম্ভব নয । তোমাকে 
তা বলব না, তুমি পবে ত৷ জানতে পাববে। 

নূর্যদেব, কর্ণের মন জয় করবাঁব জন্য আরও বললেন, বিশীখা 
নামক ছুই নক্ষত্রের মাঝে চন্দ্র যেমন বিমল আলোকে বিরাজ করে 
তুমিও তেমন কুগুলদ্বের মধ্যবর্তী হয়ে সেই শোভা প্রাপ্ত হও । 

তুমি সবর্ধাই সব্যসাচী অজুর্নেব সঙ্গে যুদ্ধেব স্পর্ধা প্রকাশ কর। 
তুমি যদি বণক্ষেত্রে অর্ভুনকে জয় কবতে চা'ও, তবে ইন্দ্রকে কবচ ও 
কুণগলদ্য় কিছুতেই দেবে না। ববং যুক্তিযুক্ত মধুব ভাঁষণের দ্বারা 
পুবন্দরকে জয করে তাঁব মতিব পরিবর্তন কববে। 

উত্তবে কর্ণ সূর্ধকে বললেন, আমি আপনার পবম ভক্ত । আমি 
আপনাকে প্রণাম কবে প্রার্থনা করছি আপনি আমাকে ক্ষম! 
করবেন। আমি মৃত্যুকেও তত ভয় করি নাঁ, মিথ্যাকে যত ভয় 
কৰি। বিশেষতঃ সেই মিথ্যা ব্যবহার যদি সঙ্জন ও ব্রাহ্মণের সঙ্গ 
ঘটে, এ বকম অবস্থায আমার প্রাণভিক্ষা কবলে, তাও, আমি বিনা 
বিচাঁবে দিতে পারি। 

অজুনি হতে আমা যে ভয়ের কথা বলছেন, আপনি সে 
ছুশ্চিস্তা পবিভ্যাগ ককন। আঁপনি উদ্বিগ্ন হবেন না |. অভুরন ন' 


৪৪ চবিভ্রে বাযারণ মহাভাবত 


যদি কার্রবীর্যাজর্নেব স্যাষ পক্তিণাপী হয তবৃও তাকে আমি যুদ্ধে 
অবশ্যই জষ কবব। আপনি জানেন আমি পবশুবাঁম ও দ্রোণেব 
নিকট অন্ত্রবিদ্যা শিক্ষা করেছি । 
কণের নিজের শক্তি সম্বন্ধে নব্দা একট! গর্ব ছিল! এই গর্বই 
তাকে অর্জ্জনের বীবত্েব প্রকৃত মূল্যাযনে বার্থ কবেছিল। ঢ06115 
20101501৪10 10000781196 1020161 1090০ কথায 72106 
(76 8156 096: 2110 015651060 0 161] এই উক্ভিটিব সত্যতা 
কর্ণের চবিত্র বিশ্লেষণে স্পষ্ট হয। অহঙ্কাবই তার ধ্বংসের অন্যতম 
কাবণ। 
কর্ণ চবিত্রেব ন্যাষ অন্য কোন মহান চরিত্রে বোধ হুয মহত্ব, হীনতা 
ও নীচতার এমন অপূর্ব সমাবেশ দেখা যায না। তাই কর্ণ চবিত্রেব 
একদিকে যেমন আত্মত্যাগ, বদান্তত1, কৃতজ্ঞতা ইত্যাদি মহৎ গুণ 
আম|দেব প্রশংসা অর্জন করে, অন্যদিকে হিংসা, ঈর্ষা, প্রতিহিংসা, 
আত্মগ্রাঘা ইত্যাদি দোৰ তাব প্রতি মন কবে বিবপ। 
কুর্যদেবে কোন প্রকাৰ যুক্তি কর্ণকৈ তার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা চ্যুত 
করতে সমর্থ হলো না। অন্যপক্ষে কর্ণ শুখদেবকে বললেন, হে 
মহাতেজপ, আপনি ববং আমাঁকে অনুমতি দিন যে যদি ইন্দ্র এসে 
ভিক্ষা করে তবে তাকে যেন আমি আমার প্রাণ পর্যন্ত দিতে পাবি 
(ভিক্ষাতে ত্রাহ্গণে দগ্ঠামপি জীবিতমাত্বন? )1 
সুদে তখন বুঝতে পাবলেন ষে কর্ণ কখনো তীব স্থিব ব্রত 
হতে বিচাত হবার নন। সূর্দেব তখন বললেন, বৎস যদি ইন্দ্রকে 
কুণলদ্ধঘ দাও, তবে ইন্দ্রকে বলবে যুদ্ধে জযলাভেব একটি সর্তে 
আমি কুগুল দিতে পারি। অজু্নের জন্ত তোমাৰ ক্ষতি করবাব জন্যই 
ইন্দ্র কুণ্ল ভিক্ষা আসবে । অতএব তুিও পাণ্টা অমোঘা একাদ্ী 
শক্তি চাইবে । এ সর্তে ইন্দ্রকে কুগুল ছুইটি ও কবচ দিলে, তার 
শক্তিব দ্বাবা শক্রগর্ণকে বধ করতে পাঁববে । এ শক্তির মহিমা! বলতে 
গিষে সুর্ধদেব বললেন এ শক্তি সহস্র সহস্র বীরকে বধ না করে ফিরে 
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আসে না। এ প্রকাৰ কথাবার্তাব পৰ সূর্ধদেব আন্তহিত হলেন। 
রাত্রি প্রভাতে কর্ণ জপেব শেষে বাতের স্বপ্ন যা ঘটেহিল আন্কপৃষিক 
সূর্যদেবকে জীানালেন। কুর্যদেব তার সত্যতা স্বীকাৰ কবলেন। 
কর্ণও স্বপন বৃত্বান্ত যথার্থ বুঝে শক্তি লাভেব ইচ্ছা তে ইন্দ্রে প্রতীক্ষা 
বইলেন। 
সুর্যদে যখন কর্ণকৈ তার কবচ ও কুগুলদ্ষ ব্রাহ্মণ ছদ্মবেশী 
দেববাজ ইন্দ্রকে দিতে বারণ কবেছিলেন তাঁর কথাঁৰ গুকত্ব বুঝাঁবব 
উদ্দেশ্যে নূর্যদেব কর্ণকে লক্ষ কবে বলেছিলেন - 
দেবগহ্যং ত্য জ্ঞাতুং ন শক্যং পুকবর্ষভ। 
তন্মান্নাখ্যানি তে গুহ্যং কালে বেৎস্ততি তদ্‌ ভবান্‌॥ 
(বন) ৩০১১০ 
-হে শ্রেষ্ঠপুকষ, দেবগুহ্য তোমার পক্ষে বোঝা সম্ভব নয । 
তোমাকে ত1 বলব না, কালক্রমে তুমি তা জানতে পারবে । 
সেই দেবগুহ্য আব কিছু নয, কুন্তীব কন্। ব্যসে স্র্যদেবের 
সে কর্ণের জন্ম। যা কর্ণেব তখনও জানা ছিল না, যদ্দিও তিনি 
পবে তা জীনতে পেরেছিলেন । 
কর্ণ সুর্যের উপানক ছিলেন। কর্ণ যখন মধ্যাহৃকালে জলে 
দ'ভিযে কবজৌড়ে তুে'ব স্তভব কবতেন তখন ধনাকাজ্বী ত্রাক্মণগণ 
তার কাছে ধন ভিক্ষাব জন্য আসতেন কর্ণেরও তাদেব অদেষ কিছু 
ছিল না। 
একদিন কর্ণ যখন সৃর্যস্তব কবছিলেন ব্রাহ্মণ বেশে দেববাঁজ ইন্দ্র 
তাঁব নিকট “আমাকে ভিক্ষা দাও * বলে উপস্থিত হলেন । রাঁধাস্ত 
কর্ণ তাকে স্বাগত জাঁনিযে বললেন -- 
হিবণ্যকণ্ঠাঃ প্রমদা গ্রামীন বা বহু গ্রোকুলান্‌। 
কিং দদামীতি তং বিপ্রমুবাচাধিবধিস্ততঃ ॥ (বন) ৩১০1২ 
সবর্ণহার পরিহিতা নাবী দমাকুল গ্রাম, অথবা বহু গাভী পুর্ণ 
গ্রাম, কি আমি আপনাকে দিব বলুন। উত্তবে দেববাজ ইন্দ্র 
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বললেন, এ নব জিনিব যাব! চান তাদের দ্িও। যদি তুমি সত্যত্রত 
হও 
যদেতৎ সহজং বর্ম কুণগডলে চ তবানঘ । 
এতছবৎকৃত্য মে দেহি যদি সত্যব্রত ভবাঁন্‌॥ (বন) 5-০।* 
তবে দ্ুখহীন হযে তোমার সহজাত কবচ ও কুগুলদ্বব কেটে 
আমাকে দাও। সত্ব তুমি এগুলি আমাঁকে দা সকল লাভের 
মধ্যে উহাই উৎকৃষ্ট লাভ ( সর্বলাভানাং লাভঃ পবমাঁকো। মতঃ )। 
উত্তবে কর্ণ বললেন-হে ব্রাহ্মণ, ভূখণ্ড, সুন্দবী নাবী, গাভী, 
বনুবর্ষ স্থাফী জীবিক1 এবপ যা কিছু ইচ্ছা করেন, তা দ্রিতে আমি 
প্রস্তুত কিন্তু এ ছুটি নয়। (ন তু বর্মসকুগুলম্‌)। কর্ণ তাকে সব 
প্রকারে সন্তুষ্ট কত চেষ্টা কবলেন, তাব পৃজা কবলেন তথাপি 
দ্বিজশ্রেষ্ঠ অন্ত কিছুতে বাজি হলেন না৷ 
যখন সেই দ্বিজত্তম অন্য কোন দানে বাজি হলেন না, তখন কর্ণ 
হাস্ত মহকারে বললেন-_আমাব সহজাত বর্ম ও কুণ্ুডলদ্বয় অমৃত হতে 
উৎপন্ন (সহজং বর্ম মে বিপ্র কুগুলে চামবুতোভ্বে ) সব লোকে জানে 
এবং এ ছৃষের দ্বারা আমি অবধ্য (তেনাবধ্যোহম্মি)। অতএব 
তাঁদের ত্যাগ করতে পাবি না ( নৈতজ্জহাস্তহম্‌ )। হে ব্রাহ্মণ প্রবর, 
আপনাকে নিষ্বণ্টক এ বিশাল পৃথিবী প্রদান করছি তা গ্রহণ ককন। 
যদি আমি সহজাত বর্ম ও কুগুলদ্বয ত্যাগ কবি তবে আমি শব্রদ্বাবা 
বধ্য হব। অতএব আপনি এ ছুটি চাইবেন না। 
যথন দেববাজ ইন্দ্র অন্য কোন বস্ত গ্রহণ করতে রাজি হলেন না, 
তখন কর্ণ হেসে বললেন, আমি পূর্বেই জেনেছি যে আপনি আমাব 
নিকট এ দান চাঁইবেন। হে শত্রু, আমার ব্রতধারীর পক্ষে 
আপনার প্রার্থনাকে ব্যর্থ কবা অভিপ্রেত নয়। আপনি দেবরাজ! 
আপনিও আমাকে কিছু বর দ্রিন। আমার সহজাত কবচ ও কুগ্ডল 
য় আপনাকে দিযে আমি যদি শক্রদের ছারা বধ্য হই তবে 
সকলে আপনাকে উপহীস করবে । অতএব অন্য বরের বিনিময়ে 
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ভা গ্রহণ ককন। নয়ত দেব না। (যম্মাদ্‌ বিনিময়ং কৃত্বা কুগডুলে 
বর্ম চোভমম্‌ হবস্থ শত্রু কামং মে ন দদ্যামহমগ্তথা )। তখন দেববাজ 
ইন্দ্র বললেন, আমি তোমীব কাছে আসব তা সূযদেব জানতেন । 
তিনিই তোমাকে বিনিময়ে চাইতে বলেছেন। যা হোক আমাব বজ্ঞ 
ছাড়া অন্ত কোন বস্তু আমাৰ থেকে বাঁদ্রা কর। তখন কর্ণ তাব 
নিকট সফলকাম হয়ে অমোঘ! শক্তি প্রার্থনা কবলেন। ( অমোঘাং' 
শক্তিমভ্যেত্য বত্বে সম্পূর্ণমীনসঃ)। 

হে বাসব, আমাব কবচ ও কুণগ্ডলের বিনিময়ে আপনি আমাকে 
€ অমোঘং শক্রসজ্ঘানীং ঘাতিনীং) শক্রসঙ্ঘ ঘাতিনী অমোঘ। শক্তি 
দিন। 

উত্তরে দেবরাজ বললেন, তুমি আগে তোমাব সহজাত বর্ম ও 
কুগুলঘয় আমাকে দাও পবে আমাৰ নিকট এ শক্তি গ্রহণ কব। 
সেই শক্তিব মহিম। বলতে গিষে দেবরাজ বললেন, আমাব এই শক্তি 
আমার শক্ত শত শত অস্ুবকে বধ কবে আবার আমাব হাতে ফিবে 
আদে। হে স্থৃতনন্দন, এই অমোঁঘা শক্তি তোমার কর্চ্যুত হযে 
গর্জনকারী ও প্রতাপশালী এক শক্তকে বধ কবে আমাৰ কাছে ফিবে 

আসবে। 

কর্থ বললেন, মহা যুদ্ধে গর্জনকারী ও পরাক্রমশালী যে শক্রকে 
দেখে আমি ভীত হব, সেই এক শক্রকে আমি বধে ইচ্ছংক। উত্তবে 
দেববাজ ইন্দ্র বললেন, তুমি গজনকারী ও প্রতাপশীলী একজন 
শত্রকে''বধ করতে চাচ্ছ। তবে জেনো! তোমার সেই অভিপ্রেত 
শক্র এর দারা নিহত হবে না! কারণ সে পরমাত্মা শ্রীকফের দায়! 
রক্ষিত। এ কৃষ্ণকে বিদ্বীনগণ ববণীয়তম, অপবাঁজিত ও অমিন্ত্য 
নারায়ণ বলে কীর্তন করেন ( যমাহুর্েদবিদ্বাংসো বরাহপরাজিতম্‌। 
নারায়ণমচিন্তঞ্চ)। কর্ণ পরত্যত্তবে বললেন, তাই হৌক। একজন' 
শত্রুকে বধ কববাঁর জন্য আমাকে এ শক্তি দিন। আমার বর্ম ও 
কুওলঘয় কেটে আপনাকে দিচ্ছি। কিন্তু এজন্য যেন আমার শরীব; 
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বিবপ না হয। উত্তবে ।দেববাজ বললেন, এতে তোমাৰ শ্রবীবে 
কোন ক্ষিতেব দাগ্ন পর্যন্ত হবে না। কাবণ (যস্তং নানৃতমিচ্চসি ) 
তুমি অসত্য ইচ্ছা কব ন1।- তোমার পিতার, যেমন বর্দ ও তেজ 
তুমিও সেবৃপ বর্ণ ও.তেজ সম্পন্ন হবে। কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত তোমাৰ 
প্রাণেব ভয় উৎপন্ন হবে না, ততক্ষণ এই শক্তি ব্যবহার কববে ন!। 
যু্রি মত্ততা,বশতঃ অন্তবপ কব তবে এ শক্তি তোমাৰ উপব পতিত 
হবে। (প্রমত্তো মোক্ষ্যসে চাপি ত্বয্যেবৈষা পতিষ্যতি )। 'কর্ণ 
বললেন যে তিনি প্রতিজ্ঞা করে বলছেন, যতক্ষণ প্রাণ সংশয় উপস্থিত 
হবে না ততক্ষণ এ শক্তি ব্যবহাৰ কববেন না। এই বলে ইন্দ্রে 
নিকট থেকে অমোঘা শক্তি নিষে তিনি তীক্ষু অন্তর দ্বাবা নিজ শবীব 
কেটে দিব্য কবচ ও কুগুলদ্ধষ ইন্দ্রকে দিলেন। দেববাজ ইন্দ্র 
তন্তর্যামী। কর্ণেব অন্তবে যে জিঘাংসা! লূকিষে ছিল তা৷ তিনি 
জানতেন এবং পুর্বাহ্ছে কর্ণকে জানিযে দিলেন যে যাকে বধ কবরাৰ্‌ 
ইচ্ছাতে তিনি অমোঘ শক্তি চাচ্ছেন, তিনি তাকে এ শ্লক্তিব বাবা বধ 
কবতে পাববেন না । রা 

সত্য রক্ষাব জন্য কর্ণকে অভিনন্দন কবে দেব্তাব স্বর্গে ছুন্দুভি 
বাজাতে থাকেন এবং মুহুসুহ্ দিব্য পুষ্প বর্ষণ কবতে থাকেন! 
দেববাজ ইন্দ্র হেসে হেসে কর্ণকে প্রবর্চিত কবে পাগুবদেব মঙ্গল 
সাধন কবলেন। অন্ত দিকে কর্ণকে পৃথিবীতে হশন্বী কৰে বাখনেন। 
(শ্রঃ প্রহসন বঞ্চবিত্বা কর্ণং লোরে যশসা যোজঘিত্বা) দেববাজ 
ইন্দ্রের এই প্রকাব আচবণেব আরও দৃষ্টান্ত আছে। যেমন মুনি 
দধীচিব অস্থি আহরণ করেন নিজেব বজ্েব জঙ্ত |, ,মহাঁভাবতেব 
কের ক্বচ ও কুগুল হবণ, পাশ্চাত্য কবি.1/11000. এব কাব্য 
নাঁটিকা .380500. 4১8০7015155. এব কাহিনী মনে কঁবিষে দেয়। 
5877500 [9:91 বীব। তাঁর বিক্রম.অনন্ত সাঁধারণ ও -ভূতপুর্। 
তাঁব এ অভূতপূর্ব, বিক্রমেব জন্য 199] বাসীবা আশা ক্বেছিলেন 
যে! ১টি ভাদের 612150থ বস্তা খিকেমুজ ক্ববেন 4 , £ " 


বিভীষণ ও কর্ণ ৯৯ 


989০0ব এই অস্তুত ক্ষমতা উৎস লুকিয়ে ছিল তাঁর মাথার 
“কেশপ্রচ্ছে! এ তথ্য সকলেব নিকট অজ্ঞাত ছিল এবং তা প্ররাশ্র 
কবাও নিষিদ্ধ ছিল। 

3877500 জীবন জঙ্গীনি করলেন 1981119 নামক এক 21115 
051 মহিলাকে । 59250). এর শক্তিব গুহা তথ্য এই মহিলা প্রেম 
* প্রণষের অভিনয়ে আবিষ্ষাব কবতে সক্ষম হলেন। 
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3210507 স্বচ্ছন্দে 1021)9র কোলে ঘুমিষে থাকলে 1211] 
ভাব পবিত্র সম্পর্দ কেশ কেটে নিলেন। তখন অপবাঁজেষ 9817507, 
চ1115590 এব কাছে বন্দী হলেন। শুধু তাঁব অল্ভুত পরাক্রম 
অপহৃত হলো না, তাঁর চোখ ছৃটিও শক্রবা উপড়ে ফেলে ভীকে 
082৪ কাবাকক্ষে নিক্ষেপ কবলো । কর্ণকে কবচ ও কুণগুল হীন না 
কবলে যেমন পবাঁজিত করা সম্ভব ছিল না তেমনি কেশগুচ্ছ হীন 
না কবলে 9812507ও অপ্রবাজিত থাকতেন । | 

প্রাচীন সাহিত্যে তথা প্রাচীন কবিকুলে তীঁদেব মহাকাব্য 
98008 009] 0020109]5 এনে তাদেব রচনাব বিকাশ, প্রসাব 
ও সঙ্গে সঙ্গে পাঠকদেব কাছে তীদের বচনা অধিকতব উপভোগ্য 
কবরাৰ প্রয়া নব সময় দেখা যায। এব্যাপীবে প্রাচীন কবিদের 
মধ্যে এক সুস্পষ্ট একাত্মতা পবিলক্ষিত হয়। কর্ণ কায়মনোবাঁক্যে 
সত্যব্রত ছিলেন। বেদ্রবিদ তপোস্সিদ্ধ যে কোন সং ব্রাহ্মণ ভাব 
কাছে য়া প্রার্থনা কবতেন তারে তার অদেয় কিছু-ছিল না। অতএব 
রর্ণেব কাছে তাব সহজাত কবচ ও কুগুলছয় যেকোন সূৎ দ্বিজ 
প্রার্থনা কবলে, বোধ হয় কর্ণ হিডেন হানা! 


৮১ 


১০৪ চবিত্রে বামীষণ মহাঁভাবত 


কিন্তু কবি বেদব্যাস কর্ণেব কাছে এ ছুই বিশিষ্ট দ্রব্য ভিক্ষা! কববাঁক 
জন্য আনলেন দেবরাজ ইন্দ্রকে ৷ অবশ্ঠ কর্ম অন্ধ্যায়ী কর্তার নিয়োগ 
বিধি সন্মত। বিশেষ কবে অর্জনে যখন ইন্দ্র পুত্র। কর্ণেব নিকট তার 
সহজাত কবচ ও কুগুলদ্বয় ভিক্ষা! কবা অর্থ কর্ণকে বলা তুমি স্বেচ্ছায় 
আত্মাহুতি দাও যেমন তিনি যুনি দধীচিকে দিযে করিয়েছিলেন । 

কর্ণ অবলীলান্রমে অম্লান বদনে নিজেব শরীব থেকে দিব্য কবচ 
ও কুগুলদ্বয় কেটে দিলে ধৃতবাষ্ট্র পুত্রদেব হর্ষে বিষাদ হল এবং এ 
সংবাদে পাব শিবিবে বিষাদে জীষগায় আনন্দ দেখ! গেল । কর্ণের 
ত্যাগ একলব্যের গুক দক্ষিণাব কথ স্মবণ কবিয়ে দেয়। 

কর্ণ চবিত্র 13 রা, 6016009 ১ তিনি এমন এক বিরাট পুকষ যাব 
সমকক্ষ তখনকাব ক্ষত্রিয় জগতে কেউ ছিল না বললে অত্যুক্তি হবে 
নাঁ। একক ভাবে বললে মহাকবি হোঁমাঁব তাৰ মানসপুত্র 4১০1:11195 
ধশুশ6 021) ০690555627১ ৪10০: কবে স্থষ্টি করেছেন । 
মহাকবি বেদব্যাসও কর্ণকে অনুপ বীর ক্ষত্রিয় বলে অন্বিতকরেছেন। 
মহাভাবতেব যুগে অজুনিই বীব শ্রেষ্ঠ আখ্যা উপভোগ করেছেন স্বয়ং 
কুষ্চ বলেছেন কর্ণ অজুর্নেৰ সমকক্ষ এমন কি তাকে অজুনি হতেও 
শ্রে্ঠ বল! যেতে পাবে । তবে ছুই ভাঁইযেব মধ্যে অলজ্বনীয় ব্যবধান ।' 
একজন সতত দেবাশ্রিত। অন্যজন অভিশাপ ক্রিষ্ট সৌন্দর্যে তিনি 
অন্থপম। তার অপবিসীম সত্যনিষ্ঠার পরিচয় তীব কবচ কুগুল দানে 
উজ্জল অক্ষবে বিবাঁজিত । সহজাত কবচ কুগুডলেব মত পাগুবদেব প্রতি 
এক সহজাত প্রতিহিংসা ও প্রতিশোধ স্পৃহ। ধৃতবাষ্ট্র তনয়দের সঙ্গে 
তাঁর অচ্ছেদ্য বদ্ধন সেতু ছিল। কোন কিছুর প্রলোভন তাব এ 
বন্ধনে ফাটল ধরাতে সক্ষম হয়নি। সব দিক দিয়ে এত মহৎ এত উচু 
এক চবিত্রে এক মাত্র কালিম! পাগুবদের প্রতি তাৰ অবিরাম হীন 
ভাব ও হীন আচবণ। যেন নূর্য নন্দনের মধ্যে চন্দ্রেব কলঙ্ক । 

পাগুবদের নিগ্রহের আবেক পর্ব শেব হতে চলেছে। পাগুবদের 
'অজ্জরাতবাস কাল চলেছে। বাজা ছুর্বোধন নান! দিকে দূত পাঁঠিযে ও 
পাগুবদের অজ্ঞাতবাসের জায়গা খুঁজে পেতে ব্যর্থ হয়েছেন !' 


বিভীষণ ও কর্ণ ১*১ 


এ ব্যাপাৰে কি কর। উচিত এবং কি কবে পাগুবদেব আরও বার 
বছরেব জন্য বনে পাঠান সম্ভব তা স্থিব কববাব জন্য তিনি এক 
পবামর্শ সভা ডাকলেন। সে সভায় অন্যান্যদের সঙ্গে কর্ণও উপস্থিত 
ছিলেন এবং তিনি ছুযে্ঁধনকে লক্ষ্য কৰে বললেন, এক দল দক্ষ এ 
কার্যে পটু সদ উদ্দেশ্তে পবিচাঁলিত উত্তমবূপে প্রচ্ছন্ন হয়ে সমৃদ্ধ 
শালী জনাকীর্ণ দেশে দ্রুত গিয়ে সেখানকার সমৃদ্ধ গৃহে সিদ্ধাঅমে 
রাঁজধানী তীর্থস্থান প্রভৃতি আযগাষ একাস্তিক ইচ্ছ। নয়ে অনুসন্ধান 
_ করুক, এরূপ অভিজ্ঞ ও স্থৃনিপুণ চব্দল উত্তম রূপে প্রচ্ছন্ন থেকে 
নদীব কুঞ্ধে তীর্থ স্থানে গ্রামে নগরে বম্য আশ্রমে বা পর্বত গ্রহা 
প্রচ্ছন্ন ভাবে অবস্থিত পাগুবদেব খোঁজ ককক। 


বিবাট পর্বেও কর্ণেব যথেষ্ট ভূমিকা আছে। বিরাট পর্বে বিবাঁট 
রাজীব গোহবণ অভিযানে ছুর্যোধন (ছুর্যোধন চরিত্র দ্রষ্টব্য ) সদল 
বলে যাত্রা কবেন। ভীন্মাদি যোদ্ধীবাও তাঁব অন্গমন কবেন। যুদ্ধ 
ব্যতিবেকে গোহবণ সম্ভব হল ন1। যুদ্ধক্ষেত্রে বৃহন্নলা বেশী অজুনকে 
দেখে ভীম্ম ভ্রৌণ প্রভৃতি বীবব! শঞ্চিত হলেন। 


দূর্যোধন জানালেন নির্বাসন সমাপ্ত হবাব পূর্বেই যদি অজুনি 
আত্মপ্রকাশ কবে থাকে তবে পাণ্ডবর। পুনবাঁয় দ্বাদশ বৎনব বনবাঁসী 
হুবে যদি এই ব্যক্তি মত্ত দেশেৰ বাঁজা হন অথবা অর্জ্নই হয, তবু 
আমব1 সকলে বুদ্ধ করব। গৌধন যখন হবণ কব! হযেছে, তখন 
আমাদেব ইন্দ্রদেব বা যমেব সেও সংগ্রাম কবতে হবে । 

কর্ণ ছুর্যোধনেব এই প্রস্তাব সমর্থন কবে বললেন দ্রোণাচার্য 
তাদেব অভিপ্রা জানেন। এজন্য আমাদের ভয় দেখাঁচ্ছেন। 
অজুকে তিনি বেশী স্নেহ কবেন। তাই তিনি অর্জুনকে আসতে 
দেখেই তাৰ প্রশংসা আবন্ত কবেছেন। কিন্ত আমাঁদেব সৈন্যবা যাতে 
রণে ভঙ্গ না দেষ তা কবতে হবে। 


পাগুবব। জর্ধদী আচার্ষে বিশেষ প্রিয। সময মত এ পক্ষে 


১৯২ চবিত্রে বাঁমাষর্ণ মহাভাবত 
সৈন্যদের মনোবল নষ্ট কা ইত্যাদি স্বার্থ সীধনার্থেই তাঁবা আঁচার্যকে 
এ পক্ষে বেখেছে। উনি নিজেই এ ধবনৈব কথা বার্তা বলছেন । 

তি ক্ষোভেৰ সঙ্গে কর্ণ বললেন অশ্বেব হা ধ্বনি শুনে কে 
প্রশংসা পবাষণ হয়? বাধু সর্বদাই প্রবাহিত হয। ইন্দ্র নিতই 
বর্ষণ কবেন, সেই বপ মেঘেব গর্জন ত অনেক শৌনা যাঁয়। 

কিমত্র কার্ধং পার্থস্ত কথং ব' স প্রশস্তাতে। 

অন্থাত্র কামা?্‌ ঘেষাদ্‌ বা বোষা'ন্মান্থু কেবলাঁৎ। (উ?) ৪৭২৭ 

_ এতে অজু নেব কৃতিত্ব বা প্রশংসাব কি আছে? তাৰ প্রতি 
অষ্ট্বাগ অখবা আমাৰ ও প্রতি কেবল ক্রোধ ও বিদ্বেষ বশতঃ তাঁক 
প্রশংসা কবা হচ্ছে? 

আচার্যবা দযালু, প্রাজ্ঞ ও সমদর্শী হন। মহাঁভয অম্পিকটস্থ 
হলে কোন বপেই এ'দেব নিকট কর্তব্য জিজ্ঞাসা কৰা উচিত নয়। 
পণ্তিতদেব স্থান বিচিত্র বাজপ্রাসাঁদে বা দেবমন্দিবে বা সভাকক্ষে বা 
উপবনে বিচিত্র গল্প ও উপাখ্যান বলবাব জন্য । ভাবা শোভা পেষে 
থাকেন পবেব দোধ ক্রুটি বিশ্লেষণে লেকিচবিত্র অন্ুধাবনে, হস্তী, অশ্ব 
ও বথাবৌহণে পশুর বেগ নির্ণয় ইত্যাদি বিষষে। ন্ুতবাং পবেৰ 
গুণবাদী পণ্তিতদেৰ পিছনে বেখে সেইবপ নীতি বিধান ককন, যাতে 
শত্রু নিহত হতে পাবে। 

এখানে কর্ণেব স্পর্ধ? মাত্র! অতিক্রম কবেছে। গুক দ্রৌণাচার্যক 
প্রতি কর্ণব উক্তি কেবল অন্যায় নয গহিত। অঙুনের প্রশংঘা তিনি 
কোন প্রকাবেই সহ কবতে পাবেন না। তাই অর্জনের নাম শোনা 
মাত্রই যেন কর্ণ উগ্রভাব ধাবণ কবলেন। 

কর্ণ আবও বললেন, আপনাদেব সকলকেই যেন সন্ত, যুদ্ধে 
অনিচ্ছ,ক এবং সকলকে অত্যস্ত চঞ্চল দেখাচ্ছে। এই ব্যক্তি যদি 
মৎস্ত দেশেব বাঁজা অথব] বদি অজুশিই এসে থাকে; তাহলে বেলা। 
ভূমি যেমন সাগবেব গতি প্রতিবোধ কৰে আমি তেমনি তাকে 
গ্রতিবোধ কবব। (অহমাবাবযিত্বামি বেলেব মকবালয়ম্‌। ) আমার 


বিভীষণ ও কর্ণ ৮৩ 


বাণগুলি সর্পের ন্যায় বিস্িত ইয়। কখনও লক্ষ্য ভর হয় না। 
পতঙ্গেব ঝীক যেমন বৃক্ষকে আচ্ছাদিত কবে, তেমনি আমাৰ তীক্ষাগ্র 
বাণগুলি অজুনিকে আচ্ছাদিত ককক। অজুনি ত্রযোদশ বসব 
বরন্মচাবী ছিল। এখন যুদ্ধে আগ্রহী হযেছে। স্ৃতবাং সে আমাকে 
আক্রমণ কববে। 

এষ চৈব মহেঘাসন্ত্রিধু লোকেধু বিশ্রুতঃ। 

অহং চাপি নবশ্রেষ্ঠাদর্জূনান্নীববঃ কচিৎ॥ (উঃ) ৪৮/৮ 

_এই অজুন ত্রিভুবন বিখ্যাত মহাধনুরধৰ এবং আমিও নবশ্রেষ্ঠ 
অনি অপেক্ষা কোন অংশে হীন নই। 

আজ আমি আমাব পূর্ব প্রতিশ্রুতি অনুসাবে যুদ্ধে অুকে বধ 
করে ছুযোঁধনেব অপরিশোধ্য খণ শোধ কবব। ইন্দ্রের বজ্রেব শ্যাঁষ 
নিষ্ঠর শবজালে আমি মহেত্্রে ন্যায় তেজস্বী অর্জুনকে উদ্কা গীড়িত 
হস্তীব স্যাষ পীড়ন কবব। গকড় যেগন সর্গকে ধবে আনে, আমি 
সৈইবপ অস্থধাবীব মধ্যে শ্রেষ্ঠ মহাবীব অতিবথ অঞ্ুরনকে বথ হতে 
অবশ অবস্থায ধৰে আনব । (বিবশং পার্থমাদান্তে )। 

তমগ্মিমিব দুধ বমসিখভিশবেন্ধনম | 

পাণুবাগ্নিমহং দীপ্তং প্রবহস্তমিবাহিতম্‌॥ 

অশ্ববেগপুবৌবাতো! বথোধস্তনবিভ্ুমান। 

শবধাবো মহামেঘঃ শমহিত্যামি পাগ্ুবম্॥ (উঃ) ৪৮1১৪-১৫ 

-অজুণি ছুধর্ষ অগ্নিব স্যায় অসি, শক্তি ও বাণ তাৰ ইন্বীন। 
আমি মহামেঘে ন্তায়, অশ্বের গতিবেগ সেই মেঘেব পুবোবর্তা 
ঝটিকা, রথেব ধ্বনি তাৰ গর্জন, শরধাবাহি ভাব বু ধাবা। আঁমি 
সেই পবম শত্রু প্রঙ্লিত অগ্নিব স্টায দাঁহকারী পাঁগবানলকে 
প্রশসিত কবব। সাপ যেমন বল্পপীক মধ্যে প্রবেশ করে আঁমাঁব ধন 
হতে নিগণতি সপ্তুল্য বাঁণগুলি অজুরনেব মধ্যে প্রবেশ কববে। 

জীমদগ্্ের নিকট থেকে আমি যে অন্ত্র পেষেছি তা এবং নিজ 
বীর্য বলে আমি ইন্দ্রের সঙ্গেও যুদ্ধ কবতে পাবি। অর্জনের ধ্বজাগ্রে 


১০৪ চবিত্রে বামায়ণ মহাঁতাবত 


অবস্থিত বাঁনব আঁমাব ভল্লাস্ত্রে তযানক শবে ভূতলে পতিত হবে । 
অজুরনৈব ধ্বজাশ্রিত ভূতগণ আমার দ্বারা নিগৃহীত হয়ে দিকে দিকে 
পলায়ন কববে ও তাদের আর্তববে আকাশ বাতাস আহত হবে। 
আজ আমি অজুনিকে বথ হতে নিপতিত করে ছুর্যোধনেব হৃদয়ের 
দীর্ঘকালেব কাটা সমূলে উৎপাঁটিত কবব। 

আজ কৌবববা অনেকে হতাশ্ব, বথহীন ও আমাব কাছে 
পবাজিত হয়ে সাপেব ম্যায় ফৌস ফোঁস কবতে দেখুন। কৌববব! 
কেবল গোধন নিষে যথ। ইচ্ছা চলে যান অথবা বথোপবি বসে আমার 
যুদ্ধ দেখুন । 

বাব বাব অজূরনেৰ নিকট পবাস্ত হযেও কর্ণৰ অহমিকা অটুট 
বষেছে। . 

কর্ণেৰ এই প্রকাঁৰ আত্মশ্লীঘা ও ধু্টতাঁব জন্য তিনি ভীক্ম 
ত্রোণীচার্য কৃপাচার্য অশ্বথামা প্রমুখ মহাবথীদেব নিকট বাঁব বাঁ 
তিবস্কত হয়েছেন। তথাপি তিনি তাব বীর্ধেব মাত্রাধিক প্রশংসায় 
আপনি মুখব। 

4১106010950 016155 চ:0৬15 [201056]] 09291 বলেছেন__ 
01006 19 016 177996৩1977 0£ 0175 61] কর্ণ সম্বন্ধেও একথা 
বল যেতে পারে। অহংকাবই ভাব সর্ধনাশেব মূল । 

কৃপাচার্য কর্ণেব আত্মগ্রীঘা শুনে ভর্সনা কবে বললেন, কর্ণ, 
তোমাৰ জব বুদ্ধি সর্বদাই যুদ্ধেব দিকে । তুমি কাঁজেব প্রকৃতি, মুল 
কাবণ এবং ফলাফল চিন্তা কবছ না। 

মায়া হি বহবঃ সাণ্ত শীস্তমাশ্রিত্য চিন্তিতাঃ। 

তেষাং যুদ্ধং তু পাপিষ্ঠং বেদযস্তি পুবাবিদঃ ॥ (উ ) ৪৯২ 

--শান্ত্র অনুমোদিত বহু সুচিন্তিত মায়া ও ছলনা আছে।- 
পুবাতত্বজ্ঞ বলেন তাদেৰ মধ্যে যুদ্ধই অতি অধম ও হীনতম । 

কৃপাচার্য আবও বললেন, কুপ মধ্যে গোপন অগ্নিব স্তাঁয় অঞ্জন 
অজ্ঞাতবাস কবছিলেন, অজ্ঞতা বশতঃ তাকে আক্রমণ কবে আমবা 


বিভীষণ ও কণ ১০৫ 


মহাঁভযেব সন্মুখীন হয়েছি। এ বণ ছূর্মদ অর্জুনের সঙ্গে এখানে 
সমাগত আঁমবা নকলে এক জঙ্গে যুদ্ধ কবব। কর্ণ ছুঃসাহস কব না 
( কর্ণ মা সাহসম্‌ কৃথাঃ)। আমবা ছয় বধী ভীন্ম, দ্রোণ, ছুষোধন, 
তুমি, অশ্বথামী ও স্বয়ং আমি সংহত হয়ে অবস্থান করি, তবে 
বন্রপানিব মত উদ্যত পার্থেব সঙ্গে প্রতিদ্বন্িতা কবতে পারি। 
এবপ যুক্তি দেখিয়ে গুক কৃপাচার্য কর্ণকে অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধ সপর্ধ৭ 
কবতে বাঁবণ কবলেন। ড্রোণপুত্র অশ্বখামাও কর্ণকে তার অযথা 
আত্বশ্নীঘাব জন্য ভৎসনা কবেন। তিনি বললেন গোৌধন হবণ কবেছে 
মাত্র। সে গোঁধন এখনো বিবাটবাজাব সীমা অতিক্রম কবেনি। 
কিন্তু তুমি নিজেব প্রশংসাতে মুখব। তিনি আবও বললেন-__ 
সংগ্রামাশ্ঠ বহুন্‌ জিত্বা লধবা! চ বিপুলং ধনম্‌। 

বিজিত্য চ পবাং সেনাং নাহুঃ কিঞ্চন পৌবষম্‌ ॥ (উ) ৫০২ 

__বহু যুদ্ধে জয়লীত কবে বনু অর্থ আহবণ করে শ্রেষ্ঠ সৈন্তদের 
জঘ কবেও বিজয্বীবা কোন পৌকষেব স্পর্ধী কৰে না । 

অশ্বথামা আবও বললেন__ 

দহত্যগ্লিববাক্যস্ত তৃষ্ণীং ভাঁতি দিবাকবঃ। 

তৃষীং ধাবয়তে লোকান্‌ বন্থুধা সচবাচবম্‌ ॥ (উ) ৫০৩ 

__বিনা বাক্য ব্যষে অগ্নি দগ্ধ কবে, নীববে সূর্য আলো দেষ বন্থুধা! 
নীববে স্থাবব অস্থাবব জঙ্গম সহ সমস্ত লৌককে ধাবণ কবে। 

ক্ষযাষ ধার্তবা্ট্রণাং প্রান্থতৃতো ধনগরয়ঃ। 

ত্বং পুনঃ পণ্ডিত! ভূত্বা বাং বক্তুমিহেচ্ছমি ॥ (উ)৫০1১৫ ূ 

__ধূতবাষ্টর পুত্রদেব ধবংস কববাঁব জন্য অজুর্নেব আবিভব তুমি 
কে হে বাপু পঞ্তিতেব মত কথা বলতে ইচ্ছা কবছ। 

এ ভাবে অশ্বথামা কর্ণকে কঠিন ধিক্কার দিলেন। বিবাঁট বাজীৰ 
গোৌঁধন হবণ কবতে কুকপক্ষীয় বীব যোদ্ধাগণেব মনে ধাবণা ছিল যে 
যদি কোন যুদ্ধ হয় তবে বিবাট বাজাব সঙ্গেই যুদ্ধ হবে। কিন্তু গোধন 
হবণে ভযঙ্কব বাঁধা আসল অর্্পনেব কাছ থেকে । এ রকম অঘটন 


১০৩ চবিত্রে বামাঁধণ মহাভাবত 


ঘটলে সমস্ত বিজ্ঞ ও পণ্তিত কুঁক বীব ভযে বিমূঢ় হযে পডলেন। 
(প্রাপ্তাঃ ম্মো৷ ভযমত্তমম্ট' এবং ধীব স্থিব ভাঁবে কি ভাঁবে সংহত ভাবে 
অজুর্নৈব প্রতিদন্বী হওয়া যাষ এবপ বিচাব বিবেচনা কবছিলেন। 
তখন অধৈর্য কর্ণ গুক আচার্ষে নিন্দা কবে এক উদ্ধত ভাষণ দিলেন। 
কাবর্ণ আচার্য কপ ও ভ্রৌণপুত্র অশ্বথাম! কর্ণকে তীব্র ভাষায আক্রমণ 
কবেছিলেন। কুক বৃদ্ধ ভীম্ম নিজ যোদ্ধীদেব মধ্যে এক ঘোবতব 
অশান্তি উপস্থিত দেখে সৈন্যদেব মধ্যে শান্তি স্থাপনেৰ উদ্দেশ্তে অনেক 
হিতকব কথ। বললেন । (ভীম্ম চবিত্র তরষ্টবা ) 

তিনি কৃপাচার্যেব ও অশ্বথামাব দৃষ্টিব ভূয়সী প্রশংসা কবলেন 
এবং কর্ণ যা বলেছেন তা ক্ষত্রিযোচিত বটে। কিন্তু বিজ্ঞ আচার্যদেব 
নিন্দা অন্থচিত এবং যুদ্ধেব সমযে দেশ কাল বিচাঁ উচিত। কুক- 
বৃদ্ধ ভীম্মও স্বীকাব কবলেন যে-_ 

যন্ত সূর্যসমাঃ পঞ্চ সপতবীঃ স্থ্যঃ প্রপাবিণঃ। 

কথখমভ্যুদষে তেষাঁ নপ্রমুহ্েত পণ্তিতঃ || (উঃ) ৫১৩ 

_যেখানে স্র্যেব মত প্রদীপ্ত সংগ্রামপটু পাঁচ পীচটিব অভ্ঠথান 
হয়েছে, এ অবস্থায পণ্ডিত ব্যক্তিও বিমূঢ হয়ে থাকেন। 

ধাবা ধর্মজ্ঞ তাবাও বিমূঢ হযে পডেন। তিনি সকলকে শান্ত 
কববাৰ জন্যে বললেন কর্ণ যা বলেছেন তা কাউকে নিন্দাব উদ্দেন্ঠে 
নয়, সকলকে যুদ্ধে উদ্ধ,্ধ কববাব জন্যে । অতএব আচার্য পুত্র 
কর্ণকে ক্ষমা ককন। তখন ছুযেঁধন, কর্ণ, ভীন্ম আচার্য কুপেব সঙ্গে 
গুক দ্রোণাচার্ষেব ক্ষমা ভিক্ষা কবলেন এবং আচার্য দ্রোণ প্রসন্ন 
হলেন। ও 

দ্রোণীচার্যকে প্রসন্ন কবে কুকবীর শ্রেষ্ঠ ভীম্ম কিভাবে অনেক 
সম্মুখীন হবেন তাব নিদেশি দিলেন এবং তড়িৎ এক ব্যুই বচনা! কবে 
যুদ্ধেব জন্ প্রস্তুত হলেন। জলস্থল আকাশ বাতাস আলোড়িত কবে 
বিদ্যুৎ বেগে অজুনি বস্থলে পৌছে এক প্রচণ্ড যুদ্ধে লিপ্ত হলেন এবং 
যুদ্ধে শত্রদলকে বিকীর্ণ ও বিক্ষিপ্ত কবে বণা্থণে বিচবণ কবতে 
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থাঁকেন। (অর্জন চবিত্র রষটব্য )। কর্ণের:ভ্রাতী। সংশ্রীমজিতেব কাল 
বডেব অর্থগুলিকে বধ কৰে সংগ্রামজিতকে এক বাঁণে নিহত করেন। 
রাত সংগ্রামজিত নিহত হলে কর্ণ মহাবৃেৰ প্রতি বাঁঘ যেমন ধাঁ 
সেবপ ভাবে অর্জনেধ দিকে ধাবিত হলেন। সঙ্গে সঙ্গে বারটি বাঁণে 
অর্জুনকে বিদ্ধ করলেন, সাঁবথি ও অশ্বদেবও বাণ বিদ্ধ কবলেন। 
অর্জন নিজ বেগে কর্ণেব বেগ বোধ কবলেন এবং গকড় যেমন সাপেব 
উপব ঝাঁপিষে পড়ে সেভাবে কর্ণেব উপব পড়লেন (নাগং গকত্মানিব 
চিত্রপঞ্ষঃ)। ৃ 
কর্ণ ও অজুনি সমস্ত ধনুর্ধ বে মধ্যে শ্রেষ্ঠ উভযেই মহা পবাক্রম- 
শালী (মহাবলো ) সমস্ত শক্রকে সহা কবতে সক্ষম । কৌবব 
পক্ষীষব। ধুদ্ধ বন্ধ কৰে এই ছুই বীবেৰ যুদ্ধ দেখতে অপেক্ষা করতে 
লাঁগলেন। অপরাধী কর্ণকে দেখে অর্জনের ক্রোধ উদ্দীপ্ত হলে! । 
উৎসাহ সহকারে তিনি ক্ষণিকেব মধ্যে কর্ণকে শরজালে আবৃত কৰে 
ফেললেন। কেবল কর্ণ একা৷ একপভাবে আবৃত হলেন ত নয়, 
কুকবীৰ ও যোদ্ধাগণ বথ ও অন্থ সহ অ্জুনেব গরজীলে অন্তহিত 
হলে।। মহাত্মা কর্ণ অঞ্জুনেৰ নিক্ষিপ্ত শরজীল ভ্রুত প্রাতিহত কবে, 
নিজেব ধনু ও বাঁণ নিষে স্ষুলিঙ্গধুক্ত আগুনের শোভা! ধারণ করলেন। 
অতঃপব ধন্থুকেব ও জ্যাথাতে মহাশব্দ উত্তোলনকারী কর্ণকে কুক 
যোদ্ধাবা৷ অভিনন্দিত কবলেন। 
উদ্ধতলাঙ্গংল মহাপাতক ধ্বজো ত্বমাংসকুলভীবণান্তম্‌। 
গাণ্তীবনিহঁদকৃতপ্রণাদং কিবীটিনং প্রেক্ষ্য ননাদ কণণ॥ 
(উঃ) ৫৪1২৭ 
_ উদ্ধত লাঙ্গুলেব মত বিশাল পতাকা শোভিত উত্তম কপিধবজেব 
স্বদেশ ভীষণ তূতীিযুক্ত গাণ্তীবের ধ্বনি সঙ্গে সিংহ নিনা্দকাঁকী 
অভু'নকে দেখে করণ হত্বাৰ ছাড়লেন 
ছত্র থেকে যেমন ছাত্র ব! ধূম হতে'যেমন বন্ছি অনুমিত হয 
সেবপ মহাঁভীবতেৰ বথী মহাবথীদেব পতাকী, ধ্বজ,রথ ও বর্ম ও 
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বথেব বাহন দেখে যোদ্ধাব! ও সৈন্তগণ কোন্‌ বথী বা মহারথী যুদ্ধ 
ক্ষেত্রে কোথায় অবস্থান কবছেন তা নিশ্চিতভাবে অনুমান করতে 
পাঁবতেন। যেমন কর্ণ অজুরনে আবির্ভাব অনুমান কবতে একটুও 
ভুল কবলেন না । মহাভারতের প্রত্যেক বথী মহাবীর পতাকা, 
ধবজ, বথ, বর্ম ও বাহন প্রভৃতি অনন্য । যেমন অজুনি আচার্য ক্পকে 
চিহ্নিত কবলেন-_পতাকা যাব নীল, পবনে ব্যান্রচর্ম, অশ্বগুলি লাল 
বঙেব, উনিই হলেন আচার্য কুপ। ধাঁর ধ্বজেব উপব স্থুব্র্ণময় 
( শাতকৌন্তময়ঃ ) কমগুলু বিদ্যমান তিনি গুক দ্রোণ। যাব বথেক 
ধ্বজের অগ্রভাগে ধনুক অস্থিত তিনি দ্রোণপুত্র অশ্বথামা, ঘণব কবচ 
স্বণমিয ধ্বজেব অগ্রভাগ স্বর্ণ পতাঁকাযুক্ত নাগ শোভা পাচ্ছে তিনি 
হলেন ছুর্যোধন। যাঁর বথেৰ ধ্বজাগ্রভাগে হস্তী চিহ্নিত পতাকা প্রাপ্ত, , 
তিনি হলেন কর্ণ। যে বীব নীল পতীকাযুক্ত পঞ্চ তাবকা চিহ্নিত 
কেতু হস্তত্রাণ ও যাঁৰ বথোপবি সূর্য ও তাঁবক! চিত্রিত ধ্বজ, যাঁর 
মস্তকে নির্মল শ্বেতছত্র শোভ1 পাচ্ছে, তিনি শান্তন্থ নন্দন ভীম্ম। 
অজুরণনেব বথের বাহক শ্বেতবর্ণ ছিল বলে তাঁব অন্ত নাম শ্বেতবাহ । 
মহাভাবতেব এই ছুই চিবকালেব প্রতিদবন্বী বীরেব এ প্রথম 
মুখোমুখি যুদ্ধ। অজুনি অন্যান্য সমবেত কুক বীরদেৰ প্রতি দৃষ্টিপাত 
কবে কর্ণকে তাব বাঁণে গ্ীডিত কবতে লাগলেন । উত্তবে কর্ণ 
বহুবাণে অঙ্ভ্নিকে মেঘেব স্তাষ আবৃত করলেন। ন্তৃতীক্ষ শব 
ক্ষেপণকাবী কর্ণ ও অভজুনেব প্রচুব বাণ ও অস্ত্রাঘধাতে ক্ষত 
বিক্ষতকাবী যুদ্ধে লৌকে যেন মেঘেব ভেতব দিযে চন্দ্র ও স্ুর্যকে 
দেখছিলেন । 
অতঃপব ক্ষিপ্র অন্ত্র ক্ষেপণকাবী কর্ণ শবের দ্বাবা অভূণনেব অশ্ব 
সারথি এমন কি অর্ভনকেও বিদ্ধ কবলেন। কর্ণেব বাঁণে ও অস্ত্রে দ্ধ 
অজুনি যেন জাগ্রত সিংহেব ন্তায় যে সমস্ত বাণ সোজা! প্রবেশ কবে 
এমন বাণ দ্বাবা কর্ণকে আক্রমণ কবলেন। শবজালে তিনি কর্ণেব 
বথকে আচ্ছাদিত কবলেন। অঙ্জুণি কর্ণেব বাহু উক গ্রীবাদেশ কপাল 
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মস্তক দেহেব সমস্ত উত্তম অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বাণাঘাতে ক্ষত বিক্ষত 
করলেন। অভ্ুর্নেব অত্্রাঘথীতে বিজিত বলবান ( গজোগজে 
জিতস্তবন্বী ) হাতীর ন্যায় সম্মুখ সংগ্রাম ( বিহাঁয় সংগ্রামশিবঃ ) 
ছেড়ে কর্ণ পালিয়ে গেলেন! 

বিরাটি পর্বে গোহবণ পর্বে কর্ণণভূর্নেব দ্বিতীষ যুদ্ধে অনি 
অশ্থথামার সঙ্গে ব্যপৃত যুদ্ধ ছেডে যখন কর্ণের দিকে ধাবিত হলেন 
তখন ক্রোধে বক্ত চক্ষু হয়ে তিনি দ্বৈবথ যুদ্ধে কর্ণকে আহ্বান কবলেন' 
(কাময়ন্‌ দ্বৈরথং তেন যুদ্ধং)। 

অজুণি কর্ণকে লক্ষ্য কবে বললেন সভামধ্যে তুমি অহঙ্কার কবে 
বলেছিলে যে তোমাব সমকক্ষ যোদ্ধা নাই (ন মে ঘুধি সমোহস্তীতি )। 
এখন সময় উপস্থিত। তার প্রমান দাঁও। উত্তবে কর্ণ বললেন, আজ, 
মহাযুদ্ধে আমার সঙ্গে যুদ্ধ কবে নিজেকে দুর্বল বলে বুঝতে পারবে 
এবং আর কখনো অন্যের অপমান করবে না ( চান্তানবমংস্তসে )। 
উত্তবে অঙ্ুনি কর্ণকে আহ্বান করে বললেন (অর্জন চরিত্র দ্রষ্টব্য ) 
পূর্বে আমাব অসাক্ষাতে যা বলেছ আজ কৌরবদের সামনে ত৷ 
কাজেব দ্বাবা প্রমান কব। সভায় দ্রৌপদীকে নিপীড়তা হতে 
দেখেছিলে। আজ তার ফল ভোগ কর। ধর্মের অনুরোধে এদিনে 
যে সব সহ কবেছি সে ক্রোধের বিজয়মুর্তি আজ দেখ। ( বাঁধেয় 
কোপস্ত বিজয়ং পশ্য মে মৃধে )। 

কর্ণ উত্তবে অজুনকে আহ্বান কবলেন এবং বললেন আমার সঙ্গে 
যুদ্ধ কর। সমস্ত কৌববরা ও তোমাব সৈগ্র! তা দেখুক। ছুই 
বারাগ্রণ্যই যুদ্ধেব জঙ্ত প্রবল আঁ্ষালগন করতে থাঁকেন এ্রবং ছজনেব 
মধ্যে প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়। অনি কবচ ভেদকারী বাঁণ নিক্ষেপ করতে 
করতে কর্ণেব দিকে ছুটে গেলেন। কর্ণ ও তার যোগ্য প্রত্যুত্তব 
দিলেন! অঙ্জুনি কর্ণের অশ্বগুলিকে ও বাহুদয়ের হস্তত্রাণকে বিদ্ধ 
করলেন। কর্ণও বাণে অর্জুনের মুষ্টি শ্রথ করে দিলেন। অজ্জুনি 
কর্ণের ধন্থু কেটে ফেললেন, কও শক্তি নিক্ষেপ কবলেন। অজু'ন, 
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কণেবি বথেব অশ্বগুলিকে বধ কবলেন ও প্রদীপ্ত এক বাণ দ্বাবা 
কণে'ৰ বুক বিদ্ধ কবলেন। বাণটি তাব কবচ ভেদ কবে তীব শবীরে 
প্রবেশ কবে এবং তিনি মৃচ্ছ্ণবিষ্ট হলেন (তত; স তমসাবিষ্টো )। 
বেদনায় কাতব হয়ে তিনি যুদ্ক্ষেত্র হতে পলাঁষন কবলেন। ভাব 
“সকল গর্ব খব হল দ্বিতীয বাব। 

বিবাট বাঁজ্যে গোহবণ কবতে এসে একবাৰ দ্রোণেব সঙ্গে ও 
একবাব অশ্বখামাব সঙ্গে তাৰ বচসা হযেছিল। কৃপাচার্ষেব ন্যায় 
দ্রোণ অশ্বযামাও কর্ণৰ দোষ ও অর্জ্জনেব প্রশংসা! করেন। অচিবেই 
কর্ণ তাব অহঙ্কাবেব ফল পেলেন । 

তিনবার সাক্ষাৎ লমবে ( দ্রৌপদীব ত্বযংবব সভায়, গন্ধবদেব সঙ্গে 
যুদ্ধে বিবাঁট বাজাব গোহবণ যুদ্ধে) অজুণনেব শৌর্য বীষেব প্রত্যক্ষ 
পবিচয পেয়েও এবং অজুনেব কাছে বাঁ বাব পবাভূত হযেও কর্ণর 
নিজেব বীর্য সম্বন্ধে ক্ষমতা অহঙ্কাৰ কিছুমাত্র হাঁস পায়নি। 

[7751151) 50506510817 1,010. 30117501016 বলেছেন, 7:105 
06265805115 0ম 200, 5 01110810506 00810. 10 92919 
85560 2170 16567610706 1171:0 0010021010. অতি দাস্তিক কণ্ণও 
এবপ গুকজনদেব অবজ্ঞাব পাত্র হযেছিলেন। 

কর্ণব এই ক্রুটিব জন্য বাবংবাৰ ভীনম্ম, দ্রোণ প্রমুখ বীরদেব 
নিকট লাঞ্ছিত, তিবস্কৃত হযেছেন, তথাপি এই দৌধ ত্যাগ কবতে 
পাবেননি। তাব চবিত্রে এই মাত্রাধিক আত্মন্তবিতা একটি বড় 
ক্রুটি। 

ত্রযোদশ বর্ষ অতিক্রান্ত হলে পাণগুবগ্রক্ষ দ্রূপদ রাজীব গুবোহিত 
বাব সন্ধিব প্রস্তাব পাঠালেন কুকপক্ষেব কাছে। অন্যথা তারা 
যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত একথা বলে দ্রুপদ পুবোহিত অজুরনেব বল বী্ষেৰ 
উল্লেখ কবেন। তা শুনে ভীম্ম দ্রুপদেব পুবোহিতেব কথা সম্ঘ্ন 
কবে অর্জ্নেব ভূয়সী প্রশংসা কবেন। (ভীগ্ম চরিত্র তরষটব্য ) 

'অজুনেৰ প্রশংসায় অসহিষ্ক কর্ণ ছূ্যেধনেব দিকে তাকিয়ে ভুহ্ধ 
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ভাঁবে দ্রুপদ পুবোহিতকে বললেন, ব্রিভূবনে যে সব ঘটনা ঘটে গেছে 
তা কারও অন্্রাত নয়। সে সব পুনবাবৃত্তি কবে কি লাভ? 
ছুরযোধনেব জন্যই শকুনি দত ক্রীড়াষ মুধিষ্টিবকে জয় কবেছিঙেন 
এবং যুধিষ্ঠিব পণ বক্ষাব জন্য বনে গিয়েছিলেন । 
স তং সময়মাশ্রিত্য-বাজ্যং নেচ্ছতি পৈতৃকম্‌। 
বলমাশ্রিত্য মত্তানাং পাঁথলানাঞ্চ মূর্খবৎ ॥ (উঃ) ২১।১১ 

__খুধিষ্টিব সেই সর্ত পালন কবে পৈতৃক বাজ্য লাঁভ কবতে ইচ্ছা 
করেছেন, এই কথা নষ, তিনি মূর্খেব স্টাষ মতস্ত ও পাঞ্চাল দেশের 
সেনাব সাহায্যে বাজ্য লাভ কবতে চাঁইছেন। 

ছুযোঁধনন কাবো৷ ভযে নিজ বাজ্যেব অর্ধেক কেন এক চতুর্থাংশও 
দেবেন না। কিন্তু ধর্মান্ুসারে তিনি শক্রকেও সমগ্র পৃথিবী বাজ্য 
দিতে স্বীকৃত আছেন। 

যদি পাণুববা' পৈতৃক বাজ্য চান তবে অবশিষ্ট কাল বননবাসে 
কাটিষে প্রতিজ্ঞা রক্ষা করুন, তাৰ পৰ নির্ভষে ছুর্যেঁধনেব আশ্রয়ে 
বার কবতে পারবেন। কেবল মূর্খতা বশতঃ তাবা যেন নিজ বুদ্ধিকে 
ভধর্ম-পবাধণ না কবেন। ( অধান্নিকীং তু মা বৃদ্ধিং মৌর্থাৎ কুরন্ত 
কেবলাৎ।) যধ্দি পাঁওববা ধর্ম ত্যাঁগ কবে যুদ্ধই কবতে ইচ্ছা কবে, 
তবে এই কুকশ্রেষ্ঠ বীরদেব সঙ্গে যুদ্ধে নিযুক্ত আমাব কথ যেন মনে 
বাখেন। 

কর্ণেব এ ওুদ্ধত্যে তীম্ম স্মবণ কবিয়ে দিয়ে বললেন, গোঁহবণ 
কালে অন একাকী ছয়জন মহাবহীকে জয় কবেছিল। সে সময় 
তোমাব বিক্রমও দেখা! গেছে । বাব বাব তাব সম্মুধীন হয়ে পবাঁজিত 
হয়ে প্রালিষে বেঁচেছে। সন্ধিব প্রস্তাবে সম্মত না হলে, সবন্পেই 
বণক্ষেত্রে মিহত হবে--এই ভবিষ্যৎ বাণীও কর্ণর কাছে মূল্যহীন 
হয়েছিল । 

রাজা ধৃতরাষ্ট্রও ভীম্ঘব মত সমর্থন করলেন। পাঁগুবপ্রক্ষের 
দুতকে মিষ্ট কথায তুষ্ট করে ফিবিষে দিষে -বাজা ধৃতরাষ্ট্র সপ্তয়কে 


সক 
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যুধিষ্টিবেব কাছে পাঠালেন স্জয় যুধিষ্টিরকে যুদ্ধেব ব্যর্থতা! সম্বন্ধে 
বোঝাবাৰ চেষ্টা কবলে পাগুব অগ্রজ যুধিঠিব সঙ্জয়কে বললেন যে 
কৌববদেৰ সঙ্গে স্থায়ী সন্ধি কখনে! সম্ভব নয়। কারণ ছুঃশাসন, 
শাকুনি ও কর্ণ যার মন্ত্রী, দুেশধন যেখানে সতত ধন লুব্ধ, রাজ 
ধৃতবাষ্ট্র পাণুবদেব বাজ্য অপহাবক, কর্ণের ধাবণা সে অজুনিকে 
সহজেই জয় কববে সেই জন্য সর্বদ] যুদ্ধেব স্পর্ধা কৰে এই অবস্থায় 
কৌরবদের সন্ধে স্থাধী শাস্তির আশ! অমূলক বলে যুধিষ্টির সঞ্জয়ের 
যুদ্ধের বিকদ্ধে সব উক্তি প্রত্যাখ্যান করলেন। (যুধিষিব চরিত্র 
ষ্টব্য) 

সঞ্জয় যুধিষ্টিবেব কাছ থেকে ফিরে ধৃতবাষ্ট্র তথ! কুকসতাঁয় অন 
সপ্জয়কে যা ধা বলেছেন তা বিস্তৃত ভাবে নিবেদন কবলেন। (অর্জুন 
চরিত্র দ্রষ্টব্য |) অজুনের বীরোঁক্তি শুনে কুকবৃদ্ধ ভীম্ম অজুরনের 
উদ্দীপ্ত উক্তিব যথার্থতা প্রসঙ্গে বলতে গিষে হূর্যোধনকে পাগুবদের 
সঙ্গে সন্ধির প্রস্তাব কবলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে দুযেণীধনকে সাবধান কবে 
দিলেন, ষদি ছূযেঁধন পিতাঁমহেব কথা মান্য না কবেন তবে তীদেৰ 
বনু বন্ধু নিহত হবে। (সর্বে কুরুবঃ পরু্৫পাসতে ) ভীগ্ম বললেন, 
তুমিই একমাত্র যে সন্ধি প্রস্তাব মেনে নেবে না। কাঁবণ পরশুবামের”.. 
ঘ্াবা৷ অভিশপ্ত নীচ বংশোদ্তব সুতপুত্র কর্ণ সুবল পুত্র শকুনি ও 
পাপাত্মা দুঃশাসনের মত অনুসবণ করে আসছ। 
। ভী্ষেব'উক্তিতে প্রতিবাদ করে কর্ণ বললেন, পিতামহ, আমার 
উদ্দেশে যা বললেন তা আপনাব অনুচিত। কারণ (ক্ষেব্রধর্মে 
স্থিতো। অন্মি স্বধর্মীদন পেয়িবান ) ক্ষত্রিয় ধর্মে অবস্থিত আমি কখনো 
ক্ষত্রিয় ধর্ম চ্যুত হইনি । আমার মধ্যে এমন কি ছুবাঁচার (দুর্ব্ভং 
আছে যে জন্য'আপনি আমাকে বিরূপ বাক্য বলছেন। ছুযেপধন 
ভ্রাতৃবৃন্দ কখনো আমাকে পাঁপ কাজ করতে দেখেননি বা আমি 
তীদের কোন অহিত কবিনি। ব্ণভূমিতে আমি উপস্থিত থাকলে 
আমি'পাঁগুবদের নিহত কৰব , (অহং' হি পাগুবাঁন সর্বান হনিস্তামি 
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রণে স্থিতাঁন )। বা সর্বদা বিরাগ করে তাদের সঙ্গ সন্ধি ' 
কিভাবে সম্ভব ? 
কর্ণেব উত্তব শুনে শীস্তন নন্দন তম বরকে ল্য কবে 
বললেন 
হয়ত কথতে নিতাং হস্তাহং পাগুবানিভি। 
নায়ং কলাপি সম্পূর্না পাগ্তবানাং মহাত্মনাম্‌॥ 
অনয়ো যোহযমাগন্তা ুতাণাং তে ছবাবনাম্‌। 
তস্য কম “ জানীহি সুতপুত্রস্ত ছূর্মতেঃ 1 ( উঃ)৪৯।৩৪-৩৫ 
এই যে ব্যক্তি সর্বক্ষণ পাগুবদেব নিধন কববে বলে বলছে সে মহাত্বা 
পাগুবদেব ষোঁলভাগেৰ এক ভাগও নয়। তোমাৰ ছুবাত্মা পুত্রদের 
উপর অন্তায়েব দকণ যে বিপদ এসেছে তা ছুষ্ট বুদ্ধি কর্ণেব কর্মেব ফল। 
এই কর্ণের প্রশ্রয়েই তোমার ছুরাত্বা! পুত্রবা পাণুবদের অপমান 
কবেছে। পাঁওবরা একক ভাবে বা মিলিত ভাবে যে সব কঠিন কাজ 
কবেছে, অন্কুবপ ছুষ্কর একটি কাজও স্থৃতপুত্র কর্ণ কৰেছে কি? 
তাবপব ভীম্ম এক এক কবে কর্ণেৰ বিফলতার-ৃষ্টান্তেব্‌ উল্লেখ 
কবলেন। বিরাট নগবে গোঁহবণ কালে অর্জুন নিজেব বিক্রম দেখাতে 
দেখাতে কর্ণের ভ্রীতাঁকে বধ করলে এই কর্ণ নিজেব চোখে সব দেখেও 
কি কৰতে পেবেছিল? অর্জন একাই' যখন সমস্ত কৌবব বীবদেব- 
মুচ্ছিত কবে তাদেব বস্ত্র হবণ করেছিল তখন কর্ণ কোথায় ছিল ? 
কুকবৃদ্ধ তাঁবপব, ঘোষ যাত্রাব উল্লেখ কবে ধূতবাষ্ট্রকে স্মরণ কবিষ়ে 
দিলেন কি ভাবে দুর্যেধন সসৈন্যে ঘোঁধ যাত্রায় গন্বর্দেব হাতে বন্দী 
হন এবং পাগব তনয়রা তাদেব উদ্ধার কবেন। কর্ণ তখন কি 
করছিল? এখন বৃষেব মত গর্জন কবছে (য ইদানীং বৃযাঁয়তে ) 
কর্ণেব আক্ষালন বৃথা । তার প্রত্যেক বাক্য মিথ্যা। কর্ণ ধর্ম 
অর্থ ছইই লোপ কবাচ্ছে। 
কুক পিতামহ ভীগ্ের কোন অভিযোগের বিকদ্ধে, বলবার 


কর্ণের কিছুই ছিল না, কেবলমাত্র ভিত্তিহীন আত্মগ্রাঘা ব্যতীত। 
€ম পর্ব-৮ 
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তখন পর্যস্ত পাগুবদের সম্মুখে কর্ণ বীবত্বেৰ কোন নিদর্শনই। বাখতে 
. পাঁবেননি। 

ভীন্ম-সত্যিই বলেছেন যে দুর্যোধনকে যুদ্ধ প্রবৌচিত, করে 'কর্ণ 
কোন সৎ বা! ধর্ম কাজ কবছিলেন না। কারণ ছুর্যোধনেব পাগ্ডবদেব 
বিকদ্ধে যুদ্ধ ধর্ম ভীত্বিক ছিল না। এবং অন্তায যুদ্ধ অর্থ__অজত্র 
ধনেব ও প্রাণেব অপব্যয়। এ প্রসঙ্গে কর্ণকে চ700008 বলতে 
কোন দ্বিধা বোঁধ হয না। ূ 

এত বিফলতা। সত্বেও বাঁজা ধৃতবাষ্্র গুক দ্রোণ ও স্ৃতপুত্র কর্ণকে 
কুককুলেৰ জয়ন্তস্ত মনে কবেছিলেন। 'তিনি সপ্তয়কে বলেছিলেন_ 
কর্ণ ঘ্বণী (অর্থাৎ দযালু )। কিন্তু উন্মত্ত বা প্রমত্ত। আব গুক - 
।দ্রোণ স্থৃবিব ও অন্য পক্ষে অজুর্ণনের গুক। অতএব তিনি ছুঃখ কবে 
বললেন যে যুদ্ধে বিজয়েব তিনি আঁশ! কৰেন না। এ দুজন নিহত 
হলে কুককুল শীস্ত হবে। অন্যদিকে অজুন নিহত হলে পাণবরা 
শান্ত হবে। কিন্তু অভূরনেকে বধ করতে পাবে এমন বীব তীব পক্ষে 
নেই।” 0 

রাজা ধুতবা্ট্র বাঁব বাঁব ছুর্যোধনকে পাগুবদেব সর্থে সন্ধি কবতে 
বললে ছুর্যোধন বাগতভাবে তীব সন্ধি প্রস্তাব উপেক্ষা কবে বললেন ২ 
-আপনাব উপব বা গুক দভ্রোণ, অশ্বখামা, ভীম্ম ইত্যাদি বা 
আগনার অন্ত কোন বীবেব উপব নির্ভর কবে পাগুবদেব যুদ্ধে 
আহ্বান কবিনি। আমি ও কর্ণ বণ যজ্ঞ বিস্তাব করে যুধিষটিবকে 
ভাঁব বলি স্থিব কবে সেই যজ্জে দীক্ষিত হয়েছি। আমি কর্ণ ও 
আঁমাব ভ্রাতা ছুঃশাসন পাঁগুবদেব যুদ্ধে সংহাব কবে নিক্ষণ্টক এই 
পৃথিবী ভোগ কবব। 

দুর্ধোধনও জযেব জন্য সমভাবে কর্ণের উপব নির্ভব কবেছিলেন। 
করণে হ্যায় ছুর্যোধন্ও নিজেব সামর্থের বর্ণনায় পশ্চাদপদ হলেন ন|। 

ঘৃতবাষ্ট্র বাব বাব অজ্বনেব প্রশংসা কবায ঈর্ষাপবীয়ণ কর্ণ 
ধৃতরাষ্ট্রের প্রতি কোন সন্মান ন। দেখিয়ে .ছুর্ধোধনকে সন্তষ্ট কবতে 
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বলতে লাগলেন- আমি পূে যখন মিথ্যা পৰিচয় দিয়ে পবশুবামেৰ 
নিকট হতে ব্রহ্ধীপ্ত্র শিক্ষা কবলাঁম, তখন তিনি আমাঁব যথার্থ 
পবিচঘ জেনে আমাঁকে বললেন, ব্িনাশকাঁলে তোমাব এই ক্ষান্ত 
অনে পড়বে না। (নান্তকালে প্রতিভাস্ততীতি।) যদিও গুকদেবের 
কাছে আমি মহাঁপবাঁধ কবেছিলমি। তথাপি গুকদেব আমার উপর 
'কোন ভয়ঙ্কব অভিশাপ দেননি--এটাই আমার প্রতি তীঁব বিশেষ 
অনুগ্রহ। আঁমি নিজ পুকষার্থ ও সেবা শু্রীষা দ্বাৰা ভাব মনকে 
প্রসন্ন কবেছিলাম আমি আজও সেই ব্রহ্ধান্ত্রেব অধিকাবী। আমাৰ 
আধুও এখনও যথেষ্ট আছে, স্ৃতবাং আমি পাঁণ্ুবদেব জয় কবতে 
সমর্থ। এই যুদ্ধেব সমগ্র কার্যভাব আমাৰ উপব গ্যস্ত কৰা হৌক 
অথবা পাগুবদেব জয় কববার ভাব আমি গ্রহণ কবলাম। 

,নিমেষমাত্রীৎ তথূষেঃ প্রসাদমবাপ্য পাঁথশল-কবষ-মত্হ্যান। 

নিহত পার্থান্‌ সহ পুত্রপৌব্রৈলেণকানহং শন্ত্রজিতান্‌ প্রপৎস্তে ॥ 

(উঃ ৬২৫) 

__মহষি পরশুবামেব কৃপাঁষ আমি মুহূর্তকালেৰ মধ্যেই পাঞ্জা 
কবৰষ ও মংস্ত দেশীয় যোদ্ধাদেৰ এবং পুত্র পৌত্রদের সঙ্গে পাগুবদের 
নিহত কবে শস্ত্র ঘ্বাবা জয় লাভ কবে পুণ্যলৌকে গমন কবব। 

ভীগ্ষ, ভ্রোণ এবং সমস্ত প্রধান নৃপতিবা আপনাঁৰ নিকটে 
আছেন। আমি নিজ প্রধান সৈগ্তাদেব "সঙ্গে একাকীই সব পাগবদেব 
নিহত' কবব। এব সমগ্র ভাব, আমাৰ উপৰ রইল। (পার্থান্‌ 
হনিষ্যামি মমৈষ ভাবঃ1) 

বাঁব বার অভূর্নেব নিকট পবাঁজিত হয়েও অমূলক আত্বশ্লাঘা 
কর্ণ চবিভ্রেব বৈশিষ্ট্য-.০এ০ %80015750 52] ৪2509) 
ইংরাজী প্রবচনটি কর্ণেব সম্বন্ধে সম্পূর্ণ প্রযোজ্য । 

ভীম্ম ভর'সনা কবে কর্ণকৈ বললেন, নিজের বীবতের প্রশংসা 
কেন? মনে হচ্ছে কীল তোমার বুদ্ধিকে গ্রীস কবেছে। (কাঁলপবীত 
-বুদ্ধে) যুদ্ধে তৌমার মৃত্যু হলে গ্ৃতরাষ্ট্র পুত্ররা! কি মৃতপ্রায় হয়ে 
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পড়রে? কৃষ্ঠাভূর্নেব খাগুবদাহ,কববাব খবব শুনেও তোমার মনকে 
সংযত বাঁখা উচিত ছিল। 

ইন্দ্র তোমাকে যে শক্তি দিয়েছেন কৃষ্ণ চক্রে ছিন্ন ভিন্ন হয়ে 
দগ্ধীভূত হবে । তাতুমি স্বচক্ষে দেখতে পীঁবে। তোমা কাছে যে 
সর্পমুখ বাণ আছে যাকে তুমি বোজ পুজা কর সেই বাণ ছিন্ন ভিন্ন 
হয়ে তোমাব সঙ্গেই ধ্বংস হবে 

বাণাস্থুব ও ভৌম্বাস্থুরকে নিহত কবে কৃষ্ণ অজুনিকে রক্ষা 
কবেছেন। তিনি তোমাব ম্যাঁষ এবং তোমাব অধিক বীব প্রবল 
শক্রকেও ভযঙ্কৰ সংগ্রাম বিনাশ কবতে সমর্থ । 
. কর্ণ ভীম্মেব উক্তিতে শীস্ত না ইয়ে বললেন, আপনি কৃষ্ণ সম্বন্ধে 
যা বললেন তা৷ সত্য । কিন্তু তাব থেকেও প্রভাবশালী ও শক্তিশলী 
লোক আছে। আপনি আমাৰ প্রতি যে কটু বললেন, তাৰ পবিণামে 
কি হবে তা এখন শুন্থুন। | 
ৃ ্যস্ামি শস্ত্রাণি ন জাতু সংখ্যে | 

, 'পিতামহো! ভ্রক্ষ্যতি মাং সভায়াম্‌। 

ত্বযি প্রশান্তে তু মম প্রভাবং ণ 
ক্ত্তি সর্বে ভূবি ভূমিপালাঃ ॥ (উঃ) ৬২১৩ 

_আমি অস্ত্র শত্ত্র পবিত্যাগ কবলাম। যুদ্ধে বা এই সভাষ 
পিতামহ আমাকে দেখতে পাবেন না । তব মৃত্যুব পব পৃথিবীব সব 
বাজা আমার পবাক্রম দেখবেন। | 

এই কথা বলে কর্ণ সভা ত্যাগ কবে নিজ গৃহে চলে গেলে ভীম 
িভাঁষ উচ্চ হাস্ত কবে বললেন, কর্ণ কিবপ সত্য প্রতিজ্ঞ দেখ। সে 
পূর্বে পাগুবদেব জয় কববাব প্রতিজ্ঞা করে এখন যুদ্ধেব প্রাবন্তেই 
' পলায়ন কবল। টি 
। মহাকবি হোমারেব মানসপুত্র £০1711125ও বাঁজা 4£91006011)010 
'এব যুদ্ধ ক্ষেত্র থেকে ক্রুদ্ধ হয়ে নিজ শিবিবে চলে গিয়েছিলেন । কিন্তু 
তার যুদ্ধ ক্ষেত্র ত্যাগে কেউ তীব শৌর্য বীর্যের উপব কটাক্ষ করতে. 
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সাহস কবেননি যেমন বৃদ্ধ পিতামহ হীন উরি 
উপহাস করলেন । | | 

কর্ণর এই 'আত্মীভিমানে ছুর্যোধনের কতট] ক্ষতি হল কর্ণের 
সেই দৃবদণিতা ছিল নাঁ।' অথবা তিনি এত 91709172120 বা 
আত্মকেন্ত্রিক যে, াঁব এই প্রতিজ্ঞাব, দ্বাব! অন্যেব কি ক্ষতি 
হচ্ছে, তা উপলব্ি কববাৰ মত সহিষূতা ভাব ছিলনা ১ 

অন্ধ দুর্যোধন কিন্তু কর্ণেব উপবই একান্তভাবে নির্ভর কবে- 
ছিলেন, কর্ণ পলকে তা ভুলে গেলেনে। কর্ণেব শক্তিব উপব ছূর্যোধনের 
অন্ধ বিশ্বাস কত নিশ্চিত ত বিছ্ব পাওব-সহীয় কৃষ্ণকে জানিয়ে- 
ছিলেন। (বিছৃব চবিত্র দ্রষ্টব্য) 

কানীদাসী মহাভাবতে কৃষ্ণ যখন পাঁগুবদের পক্ষে সন্ধি প্রস্তাব 
নিয়ে কৌবব শিবিবে আসেন, তখন দূত বগী কৃষ্ণকে বন্দী করাব 
বড়যন্ত্রে ছূর্যোধনের সঙ্গে কর্ণও লিপ্ত ছিলেন। কৃষ্ণ যখন শাস্তি 
দূত বপে হস্তিনাপুবে ছুর্যোধনেব ভবনে প্রবেশ কবেন,' তখন 
দুর্যোধন্বে পাশে ছৃঃশাঁসন কর্ণ ও শকুনিকে উপবিষ্ট দেখলেন। 
যখন ছুর্যোধন জনার্দিনকে ভোজনেব জন্য আমন্ত্রণ জানালেন কেশব সে 
নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান কবলেন। এই নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করলে ক্ষুব্ধ 
ছূর্ধোধন কর্েব সঙ্গে পবামর্শ কবে অবিন্দম কৃষ্ণকে প্রথমে বঢ় ভাবে 
কয়েকটি প্রশ্ন কৰেন। (ছুর্যোধন চবিত্র দ্রষ্টব্য |) ৃ 


কাঁশীদাসী মহাভাঁবতে শকুনি র্যোধনকে মত কুফুকে বদ করে ণ 
বাখতে বললে-_- 
কর্ণ বলে ভাল বলে গান্ধাবী ননদন। 
যা 


পারি রিসেকেরজ নান 

- গ্ৌোবিন্দ-বিচ্ছেদে সব কবিবেক রণ ॥ 
যাহা হৌক ভাব! তব কি.কবিতে পারে । 
নিভৃতে বান্ধিয়া তুমি রাখ দামোদরে ॥ 
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- কু্ণ হস্তিনাপুব হতে বিদায় নেবাব সময় কর্ণকে তীব বথে 
বসিয়ে আনলেন। পথিমধ্যে তিনি কর্ণকে তাঁর জন্ম বৃত্ত বিবৃত 
করে বললেন, তুমি কুস্তী দেবীব কুমাবী অবস্থা পুত্র'। অতএব তুমিও 
ধ্মানুদাবে পাওুবই পুত্র, সেজন্য তূমি আঁমাব সঙ্গে এসো! ধর্মানুসাবে 
তুমিই বাজা হবে। কুন্তীব পুত্রবা তোমাব সহায়ক হবে এবং মাতাৰ 
. পক্ষে সমস্ত বৃষ্চি বংশীষগণ তোমাৰ সহায়তা কববৈ। তুমি আমার 
সন্দে গেলে পাণডবর! জানবে তুমি যুধিিবেব জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা । পঞ্চ 
ভ্রাতা, দ্ৌপদীব পঞ্চ পুত্র এবং সুভন্রানন্দন অপবাজিত বীব অভিমন্ত্ 
তোমাকে প্রণাম কববে। পাঁগবদেব সাহায্যে জন্য সমাগত সমস্ত 
বাঁজা, বাজকুমার এবং অন্ধক ও বৃষ বংশীয়ু যোদ্ধাবাও তোমাকে 
প্রণাম কববে। | 

ছিজ শ্রেষ্ঠ ধৌম্য আজ তোমাৰ জন্য হোম কববেন। তিনি 


পাবদেব পুবোহিত, তোমাৰ বাজ্যাভিষেক কববেন। আমবা , 


সকলে তোমাকে পৃথিবীপালক সম্রাট পদে অভিষিক্ত কবব। 
যুধিষ্ঠিব যুববাজ হবেন। তিনি শ্বেত চামব নিয়ে তোমাব পশ্চাতে 
 থাকবেন। ভীম তোমাৰ মস্তকে শ্বেত ছত্র ধববেন, অজুনি তোমাৰ 
রথ চাঁলাবেন। অভিমন্ত্য সর্ধদা তোমার" সেবা কববে। নকুল 
সহদেব, ত্রৌপদীব পঞ্চ পুত্র, পাঁধণল দেশীয় ক্ষত্রিষগণ ও শিখশী_ 
. এবা সকলে তোমাৰ অন্ুগমন কববে। তুমি পঞ্চ পাণ্ব ভ্রাতাদের 
দ্বারা, বেষ্টিত হুয়ে বাজ্য শাসন কব ওকুভ্তী দেরীব আনন্দ বর্ধন 
কব। তোমা মিত্রবা আনন্দিত হোঁক, তোমাৰ শক্রবা ব্যথিত 
হোক। কর্ণ আজ হতে তোমাৰ নিজের ভ্রাতা পাঁগবদেব সঙ্গে 
তোঁমাব স্নেহেব সম্বন্ধ স্থাপিত হোক । 

্ত্যুত্ববে কর্ণ বললেন, তিনি জানেন ধর্মীন্ুদাবে তিনি বুর্যদেব 
ও কুস্তীব পুত্র। : নূর্যদেবেবই নির্দেশে কুস্তী দেবী আমাকে জলে 
বিসর্জন দিয়েছিলেন। ( আদিত্যবচনাচ্চৈব জাতং মাং সা ব্যসর্জয়ৎ)' 
এই ভাবে আমাব জন্ম হয়েছিল। অতএব ধর্মীনুসাবে আমি পাঁখুবই- 
পুত্র। | 


চে 


বিভীষণ ও কণ লা স* ১ 
ন্‌ 


কিন্তু কর্ণ যে কিবপে কাব থেকে তাঁব জন্ম বৃত্তান্ত জেনেছিলেন, 
তা মহাভাবতে কোথাও প্রকাশ করা হয়নি।। যখনই “ুতপুত্র' বলে 
তাকে লাঞ্ছিত হতে হয়েছে, তখনই তিনি আকাশে সুর্যের দিকে 
দৃষ্টিপাত কবতেন। কিন্তু সূর্যে তাঁব পিতা এ বহস্ত তিনি কি 
ভাবে জেনেছেন তা অজ্ঞজীত। এতদিনে জানা অজানাব ঘোমটা 
খুলে গেল। | 

কর্ণ আরও বললেন, কুস্তী দেবী আমাঁকে এমন ভাবে ত্যাগ 
কবেন যাতে ভাল ভাবে আমি বেঁচে থাকতে না পাঁবি। ককুস্ত্যা 
ত্বহমপাকীর্ণো যথা ন কুশলং তথা ।) 

সেই ময় অধিবথ নামক তত আমাকে জল হতে উঠিয়ে তাঁব 
স্ত্রী বাধার ক্রোড়ে সমর্পণ কবেন। অতএব ধর্ম শাস্তজ্ঞ হয়ে আমি 
এই অবস্থায় মাতৃসমূ বাধা দেবীব মুখেৰ গ্রাঁস কিভাবে কেড়ে নেব? 
অর্থাৎ এখন তব ভরণ পৌষণ না কবে তাকে ত্যাগ করা কি উচিত? 

আমেবিকাৰ কবি এবং সাংবাদিক 13507820161 চ৪তো: 
1115 এব-_00806006 19 120 00215 619 1006]001 0৮ 67০ 
1907028৩ ০? 025. 176৪:৮190067গণু 09 0007 115 ৪০০0 
47558 উক্তিটি কর্ণব চবিত্রে প্রযোজ্য । শৈশবে যিনি মাতৃ আসনে 
বসে কর্ণের মাতৃত্বের অভাব পূর্ণ কবেছিলেন, ভাব থণ পবিশোঁধ 
কববাব জন্ত কর্ণ সাস্রাজ্যেব লোভও ত্যাগ কবলেন। মহৎ ব্যক্তিব 
কাছে কৃতজ্ঞতাই সবচেয়ে বড় আনন্দেৰ খণ। মহৎ ও স্থুখী মনেব 
সমন্বয় হচ্ছে কৃতজ্ঞ মন। 

এই প্রসঙ্গে চ1061151) 7:12 70107285 9০০1০1 এব 175 
01058 0 100 15 চাঞা্েল] 10 11606 78. 8181900]' 
10100 15 00৮ ৪. 80580 ঞাণু £ 1905 ঢা, উক্তিটি 
মনে পড়ে। " 

কর্ণর কৃতজ্ঞতাবোধ ও সত জননীর খণ শোধেব জন্য পৃথিবীর 
সাআজ্যকে এমন ভাঁবে উপেক্ষা কবতে কয়জন পাবে? কৃতজ্ঞতার 


১২৯ চবিত্রে বামায্ণ মহাভাবত 


খণ পবিশোধ কবাঁব যে আনন্দ তা একমাত্র মহৎ ও উদাবব্যক্তিই 
উপলব্ধি কবতে পারে। 

কেবলমাত্র বাধা দেবীব স্নেহ যত্বেব খণ নয়, সত অধিবথও 
কর্ণকে নিজ পুত্রেব পবিচয়ে জগতে প্রতিষ্ঠিত কবেছিল। নতুবা , 
জারজ সন্তানের গ্লানি নিষে কর্ণকে সাবা জীবন 'ব্যর্থ জীবনের 

জর্না* বইতে হোঁত। পিতৃ মাতৃ পবিচয় অধিকাব দিষেও অধিরথ 
কর্ণকে কৃতজ্ঞতাব খণে আবদ্ধ কবেছিল। 

কর্ণ কৃষ্$কৈ আবও বললেন, জনার্দন, পিতা অধিবথ কেবল 
পিতৃত্বের পবিচয়ই দেননি, তিনি আমাব জাতকর্মাদি সংস্কাব 
মূলক কর্মও কবিয়েছেন। পুত্রন্নেহবশতঃ শাস্ত্রীয় বিধি অন্থুসাবে 
তিনি ত্রান্মণদেব দ্বাবা আমাব “বস্ুষেণ” নামকবণ কবিয়েছেন। 
যৌবনকালে অধিবথ সুত্র জাতীয় কন্তাদেব সঙ্গে আমাব বিষে , 
দিষেছেন, তীদেব গর্ভে আমাৰ বনু পুত্রও জন্মেছে। সেই পুত্রদেব 
দ্বাবা আমি পৌত্রও লাভ.কবেছি। 

ন পৃথিব্যা সকলয়া'ন স্থুবর্স্ত বাশিভিঃ। 
হ্যাদ্‌ ভয়াদ্‌ বা গোবিন্দ মিথ্যা কতু্ধ তছুৎনহে ॥ (উঃ) 
ূ ১৪১১২ 

_হে গোবিক্গ, আমি সমগ্র পৃথিবীব বাজ্য পেয়ে বাশি বাশি 
স্বর্ণ লাভ কবে'অথবা আনন্দে বা ভয়ে সেই সব সম্বন্ধ মিথ্যা 
কবতে পাবি না। 

এখানে কর্ণ চবিত্রেব একটা বিশেষ মাধুর্য প্রকাশ পেয়েছে। 
কর্ণ কত মহৎ, কত বৃহৎ ও সত্যসন্ধ তাৰ পবিচয় কর্ণেব পূর্বোক্ত 
_ উক্তিতে পাওয়া যাষ। পালিত পিতাব প্রতি কৃতজ্ঞতাবশতঃ সব 
বকম প্রলোভনকে জয় কবতে কৃত স্বপ্ন । শুধু তাই নয়। সেই 
সুত্রে ধাঁদেব সঙ্গে তিনি আত্মীযতার বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছেন, তীদেব 
সম্পর্কও তিনি আজ অস্বীকার কবতে বাজী নন। মন কতটা দৃঢ 
19 সংযত হলে এত, বড় প্রলোভনকে জয়ু.কব! সম্ভব ! 


সপ 


বিভীষণ ও কর্ণ ১২১ 
কর্ণ বলেছেন, আমি হূর্যোধনেব আশ্রয় পেয়ে ধৃতবাষ্ট্রের কুলে 
বসবাস করে তেব বৎসর নিষ্ষণ্টক রাজ্য ভোগ কবেছি। সেখানে 
আমি সৃতদেব সঙ্গে বনু যজ্ঞের অনুষ্ঠান কবেছি।. এবং তাদের সঙ্গে 
বাঁস কৰে বন্থ প্রকাঁব কুলধর্ম ও বৈবাহিক কাজ সম্পন্ন কবেছি। 
দুর্যোধন আমাব উপব বিশ্বাস কবেই অস্ত্র সংগ্রহ করেছে খ্রবং 
পাঁগুবদেব সঙ্গে যুদ্ধ করবাঁৰ সাহস কবছে। দ্বৈরথ যুদ্ধে আমাঁকে 
অজরণনেৰ বিকদ্ধ পক্ষ গ্রহণ কবতেই হবে। - যুদ্ধে অজুনের সন্মুখীন' 
হবাব জন্ই ছুর্যৌধন আমাকে ববণ কবেছেন। 
বধাদ্‌ বন্ধাদ্‌ ভয়াদ, বাপি লোৌভাদ, বাপি জনার্দন। 
অনৃতং নোৎসহে কতু্থ ধার্তবাষ্ন্ত ধীমতঃ ॥ (উঃ) ১৪১1১৭ 
--জনার্দন, স্ৃতবাং এই অবস্থায় বধ, বন্ধন, ভয় অথবা লোভ বশতঃ 
বুদ্ধিমান ধৃতবাষ্ট্েব পুত্রের সন্ধে মিথ্যা ব্যবহীব কবতে পাঁবব না । 
ছর্যোধনেৰ প্রতি কর্ণ এই যে কৃতজ্ঞতাবোধ তা! যথার্থই মহৎ 
ও উদাঁর হৃদয়ে নিদর্শন। এইখানেই কর্ণ অনন্য ও অদ্ধিতীয়। 
কর্ণ কৃষ্ণকে পুনবায় বললেন, এখন যদি আমি অর্জ্নেব লক্ষে 
দ্বৈথ যুদ্ধ না৷ করি, তবে আমাৰ ও অর্জ্নেব পক্ষে তা অপযশেব 
কাজ হবে। মধুজদন, এতে সন্দেহ নাই যে, আপনি আমাৰ মক্গল- 
জনক কথা বলছেন। পাবা আপনার অনুগত। তাই আপনি 
তাঁদেব যা বলবেন, তারা তা৷ নিঃসংশয়ে পালন কববে। কিন্ত 
আমার ও আপনা মধ্যে ষে আলোচনা হল তা আপনি গোঁপন 
রাখবেন। তবেই আমাব সব দিকে মঙ্রল হবে জানবেন | 
যদি'জানাতি মাং বাঁজা ধর্মাত্বা সংযতেক্দরিয়ঃ | 
কুস্ত্যাঃ প্রথমজং পুত্রং ন স বাজ্যং গ্রহীস্ততি ॥ (উঃ) ১৪১২১ 
_-সংযতেন্দ্িয় ধর্মীত্বা বাজ ( যুধিষ্ঠিব ) যদি জানতে পাঁবে যে আঁমি 


কুস্তীর প্রথম জাতপুত্র কর্ণ, তবে সে এই বাজ্য গ্রহণ করতে 
ডাইবে না। 


১২২ চবিত্রে বামায়ণ মহাভাব্ত 


এই অব্য দেই শালী বিশাল বাজ পেষেও আছি 
ছুর্যোধনকেই তা। সমর্গণ কবব? 

কৃষ্ণ কর্ণকে বাজবংশে প্রতিষ্ঠিত করবেস ও কুকবাজ্যেব অধীশ্বব 
-কববেন বললেন, কিন্তু বাঁজবংশের সন্ত্রম বা বাজ্যেব লোভে কর্ণ 
পালক পিতা অধিবথ ও তীঁব স্ত্রী ও অুতকুলেব অবমাননা কবতে ব! 
. ছুর্ধোধনেব সৌহার্দেব অমর্ষদা! কবতে বাঁজি হলেন না। সে-ই 
প্রকৃত বন্ধু যে 2916001৪100 15, কর্ণ এ পবীক্ষা! তাৰ চবিত্র 
বলে অবলীলাক্রমে উতবে গেলেন এবং মহত্বেব শিখরে অধিকঢ 
হলেন। . " ডি ১ 

[00015 76970 035 1861176 0 8:800002 1023 ৪11 ৮০ 
00000: 06 ৪. 08951010-71:213013 12171199001761 8110. 4১00301: 
£১021116 ০10০610চ এব উক্তিটি কর্ণ চবিত্রে খুবই প্রযোজ্য । 
ছুর্যোধনেৰ প্রতি কৃতজ্ঞতায় প্রথিবীব সাম্রাজ্যই তিনি কেবল ত্যাগ 
কবলেন না, একথাও জানালেন যে যুধিঠিব যদি তাব জন্ম বৃত্তান্ত 
জানতে পাবেন ও সেই বাঁজ্য কর্ণকে সমর্পণ কবেন, তিনি নিজে তা৷ 
ভোগ কববেন না, বন্ধু ছূর্যোধনকেই তা! দান কববেন। এতটা" 
উদ্দাবতা বা মহান্ুভবতা একমাত্র কর্ণ চবিত্রেই সম্ভব। 


কিন্তু কর্ণ একথাঁও কৃষ্ণকে বলেছেন, আমি এটাও চাই যে, যাব 
,নেত। হৃবীকেশ ও যোদ্ধা অজু, সেই ধর্মাত্মা যুধিষ্ঠিবই সর্বদা, 
রাজাবপে বিবাঁজিত থাকুন। যুধিষ্টিবেব অধিকাবেই এই সমগ্র 
ভূমগ্ুন ও কৌবববাজ্য থাকবে । অতঃপব কুকক্ষেত্র যুদ্ধে কি কি 
ঘটবে, কিভাবে পাঁগুবব! জয় লাভ কববে এবং' কৌবব পৈন্ট ধ্বংস 
হবে তাঁব বিস্তুত বিববণ দিয়ে বললেন, 
যদক্রবমহং কৃষ্ণ কটুকানি ম্ম পাণ্ুবান্‌! 
প্রিয়ার্থং ধার্তবাষ্টস্ত তেন তপ্যে ছ্যুকর্মণা ॥ (উঃ ) ১৪১।৪৫ 
কৃষ্ণ আমি যে ধৃতবাই পুত্র (ছর্ষৌধনের ) প্রিয় কাজ করবার জন্গ 


- বিভীষণ ও কণ ১২৩ 


পাগুবদেব বহু কটুবাক্য বলেছি, সেই দুক্ষ্সেব জন্য আজ আমি 
অন্গৃতপ্ত। পু ট 

যে কর্ণর প্ররোচনায় ও উৎসাহে ছূর্যোধন একেবু পৰ এক 
পাগবদেব বিকদ্ধাচবণ কবেছেন, এমন কি ছোট ভ্রাতৃজায়া 
ভ্রৌপদীকেও সভামধ্যে লাঞ্ছিত কবতে উৎসাহ পেষেছিলেন, হঠাৎ 
ভীব '্কতকর্মেব জন্ত অন্ুশোচনাব হেতু কি? তবে কি এতদিন 
ঈর্যাৰশতঃ ভ্রাতাদেব সঙ্গে দূর্যবহাৰ কবেছিলেন, আজ যখন জীনতে 
পাঁবলেন তীব ন্যায্য আসন তিমি অনার্ীসেই লাভ কবতে পাবেন, 
তখন কি তীব মনে ভ্রাতাদেব্‌ জন্য স্নেহের উদ্রেক হল, যাব জন্য তিনি 
"নিজেব কৃতকর্মেব জন্য অনুতপ্ত ও লজ্জাবোধ কবছেন বলে স্বীকাঁব 
কবলেন? 

এটাও কর্ণ চবিত্রেব একটি অপূর্ব সৌন্দর্য। অন্ায় জেনেও 
সাঁধাবণ মানুষ নিজেব কৃতকর্মকে নান! ছলে বলে সমর্থন কৰে থাঁকে। 
কিন্তু আশ্রয়দাতা ধূর্ত বন্ধুব তুষ্টিব জন্য তিনি যে সব ছুবণক্য 
বলেছেন বাঁ ছৃকর্ম কৰেছেন, তা যে অন্তায় তা স্বীকাব করে অনুতাপ 
প্রকীশ কৰা! এবমীত্র মহৎ বাক্তিব পক্ষেই সম্ভব - 

কর্ণ বললেন, যখন অজুর্ণনেব হাতে আমাকে নিহত দেখবেন, 
তখন এই বণ সম্পন্ন হয়েছে জানবেন। ভীম যখন ছুর্যোধনকে বধ 
কববে, তখন এই রণযজ্ঞ সমাপ্ত হবে। মধুস্দন, আপনার এই 
শীন্তি স্থাপনেব প্রয়াসে এমন কিছু না হোক, যাঁতে বয়োজেষ্ট্য 
গুণীজনেব মৃত্যু ব্যর্থ হয়, 'অর্থাৎ শঙ্ত দ্বার মৃত্যু হতে ভাবা যেন 
বঞ্চিত না হন। 

শস্ত্রেণ নিধনং গচ্ছেৎ সমৃদ্ধং ক্ষত্রমণ্ডলম্‌। 
কুকক্ষেত্রে পুণ্যতমে ত্রিলোক্যন্তাপি কেশব ॥ (উঃ) ১৪১1৫৩ 

_ কেশব, কুকক্ষেত্র ব্রিভুবনেব পক্ষেই পবম পুণ্যতম তীর্থ । এই 
সমৃদ্ধশালী ক্ষত্রিয়রা সেখানে সম্মিলিত হযে অস্ত্রের আঘাতেই যেন 
মৃত্যু লাভ করেম। ? । 


১২৪ ্ চবিত্রে বামাষণ মহাঁভাবত 


তিনি পুনবাঁ কৃষ্ণকে বললেন, আপনি এই মন্ত্রণাকে সর্বদা গুপ্ত 
রেখেই অভুনকে আমা সঙ্গে যুদ্ধ কববাব জন্ত নিয়ে আসবেন। 
প্রত্যুত্ববে কৃষ্ণও কিছু ক্ষুব্ধ হয়ে কর্ণকে বললেন, আমি ষে তোমাকে 
বাজ্য প্রাপ্তথিব কথা৷ বললাম, মনে হচ্ছে তোমা তা৷ গ্রহণযোগ্য; বলে 
মনে হচ্ছে না। তুমি আমাৰ দেওয়া পৃথিবী শাসন করতে চাঁও না 
€ মযা দ্তাং হি পৃথিবীং ন প্রশাঁসিতুমিচ্ছসি |) তবে এটা নিশ্চিত 
জেনো পাগুবরাই যুদ্ধে বিজয লাভ করবে । (কৃষ্ণ চধিত্র ভরষটব্য ) 
কর্ণ বললেন, আপনি সব কিছু জেনেও কেন আমাকে মোহগ্রস্ত 
কবতে চাইছেন? আজ যে সমগ্র পৃথিবীব পূর্ণ ধংস সময় উপস্থিত 
হযেছে, এতে আমি, ইরাক ও ও পুত্রবাজা ছুর্যোধন 
নিমিত্ত মাত্র । 
স্বপ্না হি বহবো ঘোব৷ দৃশ্ান্তে মুধুস্দন। 
নিমিত্তানি চ ঘোবানি তথোৎপাঁতী স্ুদাীকণাঁঃ ॥ (উই) ১৪৩৬ 
_ মধুস্দন, নানা ভয়ঙ্কব স্বপ্ন দেখেছি। ভয়ানক ছুনিমিভ্ত ও অত্যন্ত 
[নিদাকণ উৎপাঁত সব আমি স্বপ্নে দেখেছি। 
এইসববোম হুর্ষণ নানা উৎপাত হতে এটাই সুচিত হচ্ছে যে এই 
যুদ্ধে ছুর্যোধনেৰ পবাজয় ও যুধিষ্টিবেব জয লাভ হবে । শনি জগতে 
প্রাণীদেব গীডিত কবছে। মল গ্রহ বন্রগতিব আশ্রঘ নিয়ে 
অন্ুবাধা নক্ষত্রে আসতে চাচ্ছে । এতে বাঁজ্যেব বাজাব মিত্রদের 
(বিনাশ চিত হচ্ছে। কৌববদেব উপব মহাঁভয় উপস্থিত হয়েছে। 
বিশেষতঃ মহাঁপাতক নামক বাছ চিত্রা নক্ষত্রকে পীড়ন কবছে। 
এটাও রাঁজাদেব পক্ষে একটা বিনাঁশেব কাবণ। চন্দ্রের কৃষ্ণবর্ণ 
চিহ্ন ক্ষীণ হযে গেছে, বাহু গ্রহ সূর্যে নিকট উপস্থিত হয়েছে। 
আকাশ হতে এই সমস্ত উহ্ধা পতিত হচ্ছে, বজ্রপাতের ন্যায় শব্দ 
শোনা যাচ্ছে এবং পৃথিবী যেন কম্পিত হচ্ছে। গজরাজবা পবস্পৰ 
বিকৃত শব কবছে। সব অশ্বই অশ্রু মোচন কবছে এবং তারা 
্ষ্ট মর্নে ঘাঁস ও পানীয় গ্রহণ কবছে-না। এটাই লোক সমাজে 


. বিভীবণ ওকর্ণ সত 


প্রচলিত আছে যে এই সমস্ত উৎপাত নুচক লক্ষণ গ্রকাঁশ হলে 
প্রানিদেব বিনাঁশকব দীকণ ভয় উপস্থিত হয়। ছূর্যোধনে সমস্ত 
সৈন্তের মধ্যেই এই সমস্ত দুর্লক্ষণ বিশেষভাবে পবিলক্ষিত হচ্ছে। 

পরাভবস্ত ত্লিক্গমিতি প্রীহর্মনীধিণঃ॥ (উই) ১৪৩।১৫ 
, মনীষী পুকষব! ইহাকেই পবাজযের লক্ষণ বলেছেন । 

কিন্ত পাগুবদেব প্রতিটি বাঁহনই প্রসন্ন আছে বলা হযেছে এবং 
মুগবা তাঁদেব দক্ষিণ ভাঁগ দিয়ে যাতাযাত কবছে দেখা যাচ্ছে । 
এই লক্ষণ তাঁদের পক্ষে বিজয সৃচক। 

সমস্ত মুগই ছুর্যোধনেব বাঁম দিক দিষে যাচ্ছে এবং তিনি অনৃষ্থ 
বাণী শুনতে পাচ্ছেন। এই সব তার পরাজয়েব লক্ষণ! গুভ লক্ষণ 
বিশিষ্ট মযুব, হংস; সাঁবস, চাতক ও চকোবিদন পাঁগ্তবদেব অন্থুসবণ 
' করছে। তেমনি শকুনি, কন্ক, বক, শ্টেন; বাক্ষদ ও চিতাবাঘ (বৃক) - 
এবং মাছিবদল কৌববদেব, পশ্চাতে ধাবিত হচ্ছে। ছুর্যেঁধনেব 
- ভেবীগুলি বাজালেও শব্দ হচ্ছে না এবং পাগুবদেব ডঙ্গাগুলি,ন। 
বাঁজালেও ধ্বনিত হচ্ছে । মেঘ হতে মাংস ও বক্ত বর্ধিত হচ্ছে। 
সূর্যের চাবদিকে একটা! কাঁল বর্ণেব পবিমণ্ডল উদ্দিত হচ্ছে। 
সূর্যোদয় ও নূর্যান্তেব সময শুগালদেব ভীতি নুচক ভযাঁনক শব্দ 
শোনা যাচ্ছে। এতে ছুর্যৌধনেব পবাজযই সৃচিত হচ্ছে। মধুসূদন, 
একটি চক্ষু ও একটি পাদযুক্ত পক্ষীবা অত্যন্ত ভযানক শব কবছে। 
ইহাও কৌববপক্ষেব একটি পরাজয়েব লক্ষণ। 

ছূর্যোধন প্রথমে ত্রাক্ষণদেব দ্বেষ করতেন, তাবপৰ গুকজনদেরও 
নিজের প্রতি ভক্তিভাবাপনন ভূত্যদেবও দ্বে, কবতে আরম্ভ কবেন। 
এটাও ভাব পরাজযেবই লক্ষণ। 

পূর্বদিক রক্তবর্ণ, দক্ষিণ দিক কৃষ্বর্ণ, পশ্চিম দিক রা 
এবং উত্তব দিক শ্বেত বর্ণ বলে মনে হচ্ছে! এইভাবে দিকগুলিব 
পুথক পৃথক বর্ণ উল্লেখিত হয়েছে । ছর্যোধনেব এই সমস্ত উৎপাঁত 
দেখা যাঁচ্ছে। এতে তাঁর মহাভিয়ের বুচনা কবছে। 


-. ০২৬ চরিত্রে রামাষণ মহাভাবত 


আসি ব্বপ্নেব শেৰ ভাগে যুধিঠিবকে এক হাজাব স্তততযুক্ত 
প্রাসাদে ভ্রাতাদেব সঙ্গে আবোহণ কবতে দেখেছি। আমি আবও 
দেখেছি যুধিষ্ঠিব পৃথিবীকে নিজেব গ্রাসে পবিণত কবেছে। অতএব 
সে নিশ্চয়ই আপনাব দেওয়া এই বনুদ্ধবাকে উপভোগ কববে। 
ছুযেণধনেৰ সৈন্যদেৰ মাত্র তিনজনই জীবিত থাকবেন তীবা হলেন ২ 
-_অশ্বর্থামা, কৃপাচার্য ও কৃতবর্া। অন্য সকলেই নিহত হবেন। 
আমি ন্বপ্নে দেখেছি যে, ভীন্ম ও ভ্রোণাচার্য আমাব ও ছুযেঁধনের সন্ধে 
উষ্ যোজিত বথে আবোহণ কবে দক্ষিণ দ্রিক অভিমুখে গমন 
কবছেন। ছি এই লেন রং নাতে 
যমলোকে গতি । 

কর্ণেব উপবৌক্ত উক্তিগুলি হতে তিনি যে ভবি্তৎ দ্রষ্টা তাৰ 
প্রমাণ পাওয়া যায। তীৰ চরিত্রের মাধুর্য এখানে আঁবও স্পষ্টভাবে 
প্রকাশ পেষেছে। তিনি কেবল ভবিষ্তৎ দ্রষ্টা নন। তিনি যে জ্ঞানী 
পণ্ডিত লোক তাঁও ভাব উক্তি হতে উপলদ্ধি কবা যায়। তাঁই তিনি” 
গ্রহ উপপ্রহেব গমনাঁগমন, নানা পশুপক্ষীব গতি ইত্যাদি হতে 
ভবিষ্যৎ ফলাফল বর্ণনা কবতে সক্ষম তারও প্রমাণ পাওয়া যাঁষ। 
তীব স্বপ্ৰান্যাষী বাস্তবিকই ছুেধনেব পক্ষে মাত্র তিনজনই জীবিত 
ছিলেন । ূ 

কর্ণ সাঁধাবণের বনু উদ্ধে। তাই যে পক্ষেব হয়ে তিনি যুদ্ধ 
কববেন, তাঁদেব পবাজয় অনিবার্ধ জেনেও, তাদেব পক্ষ ত্যাগ না 
কবতে তিনি দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। নৈতিক বন্ধন ও কৃতজ্ঞতা বন্ধনে তিনি 
আবদ্ধ। সাধাঁবণ মানুষ বিপদেব সময় আত্মবক্ষায় সচেষ্ট হয়ে 
থাকে, অথচ কর্ণ কৃষ্ণেব প্রতিশ্রুতি সত্বেও এবং নিজেও ছুযে্ধনের 
গ্রক্ষেব ভবিষ্যৎ জানা সত্তেও বাঁজ্যেব লোভে বিপক্ষ দলে যোগ দিয়ে 
নিজেব প্রাণ বাঁচাবাব প্রযাঁন কবলেন না৷ বা সাআজ্যেব অধিশ্বব 
হতে সন্মত হলেন না। 

কিন্ত তিনি কৃষককে অনুরোধ জানান, তাঁব প্রকৃত পবিচয় যেন 


বিভীষণ ও কর্ণ , ১২৭ 


পাঁওবব। জানতে না পাবে । কারণ তব দৃঢ বিশ্বাস ছিল, যদি তার! 
তীঁব পৰিচয় জানতে পাঁবেন, তবে কখনই তাঁরা এ যুদ্ধ ত্যাগ করবেন 
এবং ধর্মেব জয় ও ধর্মবাঁজ্য প্রতিষ্ঠিত হবে না । 

কৃষ্ণ কর্ণকে বললেন; কর্ণ, নিশ্চয়ই আজ এই পুথিবীব বিনাশ 
কাল উপস্থিত হযেছে । সেজন্যই আমাব কথা .তোমাব হাদয়ঙগম 
হচ্ছে না। 

কর্ণ বললেন, কৃষ্ণ, বীব ক্ষত্রিয়দেব বিনাশকর এই যুদ্ধ অতিক্রম 
করে যদি আমবা বেঁচে থাকি, ভবে পুনবায় আপনাঁব সঙ্গে দেখা 
হবে। অথবা স্বর্গে নিশ্চয়ই আমবা সকলে একত্রে মিলিত হব। 
সেখানে পুনবায় আপনাব সঙ্গে সাক্ষাৎ হবে_এই কথা 'বলে কর্ণ 
কৃষ্ণকে আলিঙ্গন কবে বিদায় নিষে বথেব পিছন দিয়ে নেমে 
আঁসলেন। অতঃপব কর্ণ ছুঃখিত চিত্তে তীর নিজেব বথে করে 
ফিরে আসলেন। 

কর্ণ কৃষ্ণের অনুবোধ' প্রত্যাখ্যান কবে চলে গেছেন-_বিছ্বেব 
নিকট কুস্তী একথা শুনলেন 

কর্ণকে তীব প্রকৃত পরিচয় জানিয়ে পাণুব পক্ষে আনবাঁব জন্য 
একদিন মধ্যাহ্ছে সত্যসন্ধ কর্ণ যখন গঙ্গীতীরে বেদধ্বনি কবৃছিলেন 
তখন কুস্তী তীব নিকট গেলেন। ৰ | 

কর্ণ সূর্য উপাসনা সমাপান্তে কুন্তীকে প্রণাম কবে বললেন £_ 

বাধেয়োহমাধিফিঃ কর্ণ স্তামভিবাঁদয়ে। 
প্াপ্তা কিমর্থং ভবতী ভ্রহি কিং কববাণি তে।॥ (উ?) 
১৪৫1১ 

রাধা ও অধিবথের পুত্র আমি কর্ণ আপনাকে প্রণাম করি। 
আপনি কি উদ্দেশ্তে আমাব নিকট এসেছেন? 'আমি কি 
বিন বলুন... 

কৃষ্ণেব নিকট পূর্বেই কর্ণ আত্ম পৰিচয় জেনেও জননী কুস্তীর 


১২৮ চবিতে বামায়ন ও মহাভারত 


নিকট নিজেকে রাধা ও অধিবথেব পুত্র বপে পবিচষ দেওযাঁৰ মধ্যে 
ভব দনের দৃঢ়তা ও গুপ্ত অভিমানের পবিচঘ পাওযা যা 

কুদি কণণকে ভার জন্ম বৃত্তান্ত জানিরে পাগুব পক্ষ সমন কবতে 
অন্পনোধ করলেন। (বুন্তী চবিত্র দ্রষ্টব্য) ঠিক সেই মুহুর্তে কর্ণ 
ভাব জন্মদাতা শযেব আকাশ বাণী ও শুনতে পেলেন । তিনি কর্ণকে 
ভাব মাতৃবাক্য,সত্য ও তা পালন কবলে তাঁর মঙ্গল হবে জানালেন । 

জনক জননীর বাক্য কর্ণব মনে বিন্দুমাত্র বেখাপাত কবল না 
তিনি বুন্ঠী দেবীকে তেজেব সঙ্গে উত্তৰ দ্িলেন-_ক্ষত্রিষনন্দিনী 
আপনি যা বললেন তাতে আমাব কোন শ্রদ্ধা নেই। আপনাব কথা 
পালন করা আনাঁব পন্গে ধর্মদ্বার স্ববপ--তাঁও আগি বিশ্বাস কৰি না 
আঅভএব আনার গ্রতি যে পাপ করেছেন, তা অত্যন্ত বেদনা দাক। 
(অবরোনাধী ঘং পাপং ভবতি স্ুহতঘগ্‌) আপনি যে আদাকে 
জলে নিক্ষেপ করেছিলেন, তা আনাব পক্ষে যশ ও কতি হবেছে। 

অহং চেং কত্রিবো আাতো ন প্রাপ্তঃ কত্রসতক্রিবাম্‌। 

্ংবৃতে কিং স্ব পাপীয শত্রঃ কুরর্টাক্রনাহিতম্‌॥ (উই) ১৪৬৬ 
- যদিও আমি ক্ষত্রিকুলে জন্মেছি তথাপি, আপনাব জন্যই আমি 
ক্মত্িযানতে সক্ফীব হতে বঞ্চিত হযেছি । অতএব শত্রও ইহা অপেক্ষা 
আন অধিব ক্ষতি আমাব কি কবতে পাবে? 

যখন আমান জন্য আপনার কিছু কববাব সুযোগ ছিল সেই 
সময তো আমাকে আপনি এবপ দবা দেখাননি। আব আজ যখন 
আমাক সংস্কারে সময় চলে গেছে, তখন আপনি আগাকে ক্ষাত্র ধর্দেব 
দিবে প্রেরণা দিতে এসেছেন । 

ন বৈ সম হিভ। পূর্বং নাতৃবচ্ছেট্টিত হযা। 
সা দাং সন্োধযস্থগ কেবলাতহিতৈধিনী ॥ (উ$) ১৪৬৮ 

পুর্বে মাতার ন্যাঘ কখনও হিভ কামনা কবেননি আজ বেবলমাত্র 
আতহিতাকীদী হযে আমাকে কর্ধব্যেব উপদেশ দিভে এসেছেন। 


স্€ 


/ বিভীষণ ও কর্ণ ১২৭ 
সঙ্গে মিলিত অজুন্কে আজ কোন বীব না ভয় কবে? যদি 
এই সমযে আমি পাগুবদেব পক্ষে যোগ দিই তবে কোন ব্যক্তি 
আমাকে ভীক বলে মনে কববেন না? পূর্বে কোনদিন আমি জাঁনতে 
পারিনি যে আমি পাওবদেব জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। যুদ্ধেব সময আমাৰ 
এই সন্বন্ধ প্রকাশ হল। এই সময় যদি আমি পাগুবদের সঙ্গে 
মিলিত হই তবে ক্ষত্রিয় সমাজ আমাকে কি বলবে? 

এই স্পষ্ট সত্য উক্তিব মধ্যে কর্ণ কর্তব্য ভ্রষ্টাী জননীকে মৃহ 
তিবস্কীব কবলেন। জননী হবদয়েব আকুল আহ্বান কর্ণেব হৃদয় স্পর্শ 
করতে ব্যর্থ হল। জননীব স্সেহ নির্ঝৰ সাবাজীবন কর্তব্য জুতোৰ 
জন্য কর্ণেব মকজীবন স্ব স্নেহে সিঞ্িত কবতে পারেনি । তাৰ এই 
নিভাঁক সত্য ভাষণেব মধ্যে তার দৃঢ় চরিত্রেৰ প্রমাণ পাওয়া যায়। 
কর্ণকে কোন বকমেই দোষারোপ কর! যাঁষ না। 

তিনি কুস্তীকে আরও জানালেন, ধৃতরাষ্টে পুত্রবা আমাকে সর্ব 
প্রকাৰ মনোজ্ঞ বন্ত দাঁন কবেছেন এবং স্ুখেব সঙ্গে বসবাসেৰ সুযোগ 
দিয়ে আমাকে সর্বদা সম্মান কবেছেন। তাদেব এই উপকাবক জাগি 
কি ভাবে নিচ্ষল করব? শক্রদের সঙ্গে শক্রতা আবস্ভ করে ষাৰা 
নিত্য আমার উপাঁসনা কবেন, ধাব| আমাকে শ্রদ্ধা কবেন, আমাঁৰই 
প্রাণ শক্তিৰ উপব আস্থা বেখে ষাঁব! শক্রর সামনে দণ্ডায়মান থাঁকতে 
সাহস লাভ কবেন এবং এই আশাতেই যাঁরা আমাকে সমাদর কৰেন 
তাদের ইচ্ছাকে আমি কি কবে ছিন্ন ভিন্ন করব? 

মযা প্লবেন সংগ্রামং তিতীর্ষস্তি ছুবত্যয়ম। 

অপাবে পারকামা যে ত্যজেযং তানহং কথম্‌ | (উঃ) ১৪৬১৪ 
ধারা আমাকেই নৌকা বপে কল্পনা করে তাঁবই সহাবভাষ 
ছুলগ্ত্য দমব সাগব পাব হবাঁব আকাঙ্ষা কবেন এবং জামার 
সাহায্যে অপার বিপদকে প্রতিহত কববাব ইচ্ছা কৰেন তাদের এই 


বিপদের সময আমি কি করে ত্যাগ কৰব? 
€ম পর্ব-৯ 


১৩৯ চবিত্রে বাযাঁয়ণ মহাভাবত 


অয়ং হি কাল: স্প্রাপ্ডে ধার্তবাস্টোপজীবিনাম্‌। 

নির্ে্ব্যং ময় তত্র প্রাণানপবিবক্ষতা ॥ (উঃ) ১৪৬। ১৫ 
_ দুর্যের্ধনেব উগজীবি ব্যক্তিদেব পক্ষে প্রত্যুপকীৰ ক্ববার এই 
প্রকৃত সময উপস্থিত হয়েছে । এই সময় নিজের প্রাণ বক্ষী নী কবে 
তাৰ খণ হতে আমি যুক্ত হতে চাই। 

কৃতার্থাঃ সুভূতা যে হি কৃত্যকালে হ্থযপস্থিতে ৷ 

অনবেক্ষ্য কুতং পাপা! বিকু্বস্ত্যনবস্থিতা £ ॥ 

বাজকিছিষিনাং তেষাং ভর্তপিগাপহারিণাম্‌। 

নৈবায়ং ন পবে। লোকো! বিদ্যাতে পাঁপকর্মণাম্‌॥ (উঃ) ১৪৬।১৬-১৭ 
_ষে ব্যক্তি কাৰে! দ্বারা উত্তম বপে পালিত হয় কিন্ত সেই 
উপকাবেৰ প্রত্যুপক্ষার দেবাৰ সুযোগ আসলে সে অস্থিরচিত্ত 
পাঁপাত৷ ব্যক্তি পূর্বেব উপকার স্মরণ না করে মন পবিবর্তন কৰে সেই 
ব্যক্তি প্রভুর অন্ন অপহবণকাঁবী ও উপকারী বাজার প্রতি অপবাধী 
হয়। সেই পাঁপকর্ম পবাঁয়ণ কৃতদ্ব ব্যক্তিব পক্ষে ইহলোক বা 
পবলোক কোন লোকই স্ুখময হয় না। 

আপনাকে মিথ্যা কথা বলছি না। ধূতবাস্টর পুত্রদের পক্ষে 
আমাৰ শক্তি ও সামর্থ্য অন্ুসাঁবে অবগ্তই আপনাব পুত্রদের সঙ্গে 
যুদ্ধ করব। 

কিন্ত আঁপনাব আবেদন ব্যর্থ হবে না, সমর্থ হলেও আমি 
আপনাব সব পুত্রকে বধ কবব না। কেবল অঙ্কে নিহত করে 
অভীষ্ট ফল লাঁভ কবব। অথব! তাব হাতে নিহত হয়ে ষশ লাভ 
করব। 

যে কোঁন অবস্থাঘ আঁপনাঁব পাঁচ পুত্র অবশিষ্ট থাকবে । তবে সেই 
গাঁচ সখ্য! পূর্ণ হবে অজুনি নিহত হলে কর্ণকে ধবে অথবা আমি 
নিহত হলে অর্জ্নকে নিয়ে আপনার পাঁচ পুত্র বিষ্যমান থাকবে ।- 

কর্ণেব আবেদন নিবেদন খুবই মর্মস্পর্শী |. 
কাশীদাসী মহাভারতে কর্ণ বলছেন কুস্তীকে-_ 


বিভীষণ ও কর্ণ ১৬১ 


পঞ্চ পুত্র বৰে তব এই পৃথিবীতে । 

অজুনি সহিত কিম্বা আমার সহিতে ॥ 
ব্যাসেব বচন মাতা আছে পূর্বাপর 
পুথিবীতে তব পঞ্চ বহিবে কোর ॥ 


এক ছত্র পৃথিবীতে হবে মহাঁবাজা! ॥ 

জগতে বহিবে মাত্র 'তোমাঁব নন্দন | 

পাইবে তোমার পুত্রশ্গণ রাজধানী । 

নিশ্ফ আমাব মৃত্যু হইবে জননী ॥ (উঃ) 

কর্ণ কুস্তী কথোপকথনে অভিমান ক্ষুব্ধ অন্তানেব ক্ষোভ ও ছুঃখ 
জননীব কাছে অতি ককণ ভাবে প্রকাঁশ পেয়েছে। কিন্ত কোথাও 
কর্ণকোঁন অসংঘত ভাঁষা ব্যবহাৰ কবে জনশীকে আঘাত কবেননি 
বা ঝঢ় ভাষায় কুভ্তীকে মর্মীঘাত কবেননি। তিনি কুস্তীর 
কর্তব্যচ্যুতিব কথাই ম্মবণ কবিযে নীরব হযেছেন। যদিও কর্ণ সম্বন্ধ 
সাব! জীবন ব্যাগী কুস্তীব নীরবতা ও নিলিগ্ততাব দুখ কর্ণকে জীবন 
ভব জগন্ধল পাষাঁণেৰ মত বুকে চেপে রাখতে হয়েছিল, এবং ক্ষত্রিয় 
সন্তান হয়েও সৃতপুত্র পে লাঞ্ছিত হতে হয়েছে সমাজে ও বিশেষ 
কবে পঞ্চ পাগুবেব কাছে। 

দূর্যোধন পক্ষ ত্যাগ না কবাঁৰ ষে সুন্ৰব ঘুক্তি কর্ণ কুম্তীর সামনে 
তুলে ধরেছিলেন, তা যেমন ধর্ম সঙ্গত তেমনি যুক্তি সঙ্গত ও হদয় 
গ্রাহী। কর্ণব চবিত্র কৃতজ্ঞতা গ্রকাঁশের এক অপূর্ব নিদর্শন । যুগ 
যুগ মানুষ কর্ণেব কৃতজ্রতাঁকে শ্রদ্ধীব সঙ্গে ম্মবণ কববে। 

দীর্ঘকাল পবে হলেও কুস্তী কর্ণকে পুত্র বপে স্বীকৃতিব মদা 
দিযেছিলেন। কর্ণ মাতাকে ব্যর্থ হতে দেননি। জুন ব্যতীত 
অপর চাব পুত্রকে বধ কবা সম্ভব হলেও তিনি বধ করবেন না বলে 
প্রতিশ্রুতি দিলেন। 

যদিও তাঁর এই প্রতিশ্রাতিব দ্বার! তাঁব উদার হৃদয়েব পরিচয় 


১৩২ চবিত্রে বামাণ মহাঁভাবত 


পাওয়া যায় কিন্ত এই প্রতিশ্র্তি কৌরব পক্ষে প্রভূত ক্ষতি সাধন 
কবেছিল। কাবণ তিনি ইচ্ছা করেই অন্তান্য পাগ্ডবদেৰ নিহত 
করবাব স্থযোগ পেষেও ছেড়ে দিয়েছিলেন। এইখানে তাঁব মত দৃঢ 
চবিত্র বীবেৰ মধ্যে কিছুট। ভাব প্রবণতা প্রকাশ পেষেছে অথব 
কুস্তীব মাত স্েহেব স্বাভাবিক আকর্ষণ তাঁকে অভিভূত কবেছিল। 

বিশ্বকবি ববীন্দ্রনাথ ঠাকুব ভাব “কণকুত্তী সংবাদে” কর্ণৰ দৃচ 
চরিত্র সুন্দব বপে চিত্রিত কবেছেন। কুন্তী যখন বললেন-_ 


সর্বউচ্চভাগে, 
তোমারে বসাব মোর সর্ধ পুত্র আগে-- 
জো পুত্র তুমি, 
কর্ণ বলছেন__ কোন্‌ অধিকাঁব মতে 


প্রবেশ করিব সেথা । সাআজ্য সম্পদে 

বঞ্চিত হয়েছে যাঁবা, মাতৃত্সেহ ধনে 

তাহাদের পূর্ণ অংশ খত্তিব কেমনে 

কহে! মৌবে। দ্যুত পণে না হয বিক্রয়, 

বাহুবলে নাহি হাবে মাতীর হুদয়__ 

সে যে বিধাতার দান। 
কি সুন্দর যুক্তি দেখিয়েছেন! মাতৃন্সেহ কি কবে ভাগ কৰা যাবে? 
দ্যুত ক্রীভায় বিক্রি সম্ভব নয়। মাতৃ হৃদয়ের ভালবাসা শ্বতঃ 
কুর্ভ-তা! কখনও বাহুবল দ্বারা অধিকার কবা''যাঁয় না--এটা বিধাতাৰ 
দান। মাতু স্নেহের কি অপূর্ব মৃল্যায়ন। 

মাতৃ পবিচয় পেয়ে কর্ণ বলছেন-_ 

শুনি স্বপ্নসম 

হে দেবী, তোমাব বাণী। হেবে৷ অন্ধকাঁব 

ব্যাপিয়াছে দিপ্বিদিকে, লুপ্ত চারিধাব_ 

শর্দ হীন! ভাগীবথী। গেছ মোরে লয়ে 

কোন্‌ মায়াচ্ছন্ন লোকে, বিস্মৃত আলয়ে 


২. বিভীষ্ণ ও বণ ১৬ 


চেতনা গ্রত্যষে। পুবাতন সত্যসম 
অস্ফুট শৈশব কাল যেন বে আমাৰ, 
যেন মোর জননীর গর্ভেব জীধাঁব 
আমারে ঘেরিছে আজি । বাজমাতঃ অসি, 
সত্য হোক স্বপ্ন হোক, এসো স্বেহময়ী | 
তোঁমাব দক্ষিণ হস্ত ললাটে চিবুকে 
বাখে ক্ষণকাল। শুনিয়াছি লৌকগুখে 
জননীৰ পরিত্যক্ত আমি। কতবার 
হেবেছি নিশীথ স্বপ্ণে, জননী আঁমাব 
এসেছেন ধীবে ধীবে দেখিতে আমায় 
কীদিযা কহেছি তাবে কাঁতব ব্যথাষ, 
“জননী গঠন খোলে। দেখি তব মুখ ।” 
অমনি মিলাঁষ মৃত্তি তৃষার্ত উৎস্থক 
স্বপনেবে ছিম্ন করি। সেই স্বপ্ন আজি 
এসেছে কি পাণ্ডব জননী-বপে সাঁজি 
সন্ধ্যাকাঁলে, বণক্ষেত্রে, ভাগীরথী তীরে 
হেবে। দেবী, পবপারে পাণ্ডব শিবিরে 
জ্বলিযাছে দীপালোক, এপারে অদৃবে 
কৌববেৰ মন্দুবাঁষ লক্ষ অশ্বখুরে 
খব শব্দ উঠিছে বাঁজিযা। কালি প্রাতে 
আবন্ত হইবে মহারণ। আজ বাঁতে 
অজুনি জননী কণ্ঠে কেন শুনিলাম 
আমাৰ মাতাঁৰ স্বেহস্বর। মোর নাম, 
তাৰ মুখে কেন হেন মধুব সংগীতে 
উঠিল বাজিযা। চিত্ত মোৰ আচন্বিতে 
পঞ্চ পাঁগুবের পানে ভাই বলে ধাষ। 
কৃম্তী মুখে জন্ম পরিচঘ যেন স্বপ্ন জাল । চাবিদিক যখন অন্ধকারে 


১৩৪ চবিত্রে রামায়ণ মহাভাবত 


সমাচ্ছন্ন, ভাগীরথী স্তব্ধ, সেই সময় কোন মায়াচ্ছন্ন লোকে বিস্বৃত 
আলয়ে তাকে নিষে যাওয়া হচ্ছে? কুস্তীর বাণী পুবাতন সত্যেব মত 
তীর অন্তর স্পর্শ কবছে তাৰ সেই অক্ফুট শৈশবকাল জননীব গর্ভের 
অন্ধকার তীকে যেন দ্বিবেছে। আজ সত্য হোক স্বপ্ন হোক ন্নেহযী 
রাজমাতা তোমার দক্ষিণ হাত ক্ষণকাল আমাব ললাটে চিবুকে 
রাখো । লোকের মুখে শুনেছি আমি জননী পরিত্যক্ত । 

জননী পবিত্যক্ঞব নিগুঢ় অব্যক্ত বেদনা! যে কত মর্মন্তদ তা সহজে 
প্রকাশ সম্ভব নয়! পুথিবীতে সবচেয়ে হতভাগ্য সে যে মাভ্‌ 
পরিত্যক্ত । সমাঁজ সংসাঁবে যে মাত পিতৃ পবিচয় হীন এমন জাঁবজ 
সম্তানেব জীবন দৃধিসহ, বোঝা স্ববপ। জীবনেব সমস্ত সুখ, 
সম্পদের অধীশ্বর হলেও, মাতৃত্নেহ বঞ্চিত সন্তানের হৃৎযেব গ্রানি, 
মাতৃন্নেহ বৃভুক্ষু হৃদযেৰ যন্ত্রণার ভাষা নেই। 

মাত পৰিচয় জানাব তীব্র পিপাসাঁয় নিশীথ রাঁতেব ঘুমেব ছেদ 
ঘটিয়ে ন্বথে যেন ধীবে ধীবে মা! ভাব শিয়বে এসেছেন। মাতৃ 
পরিচয় কাতর সন্তান কাতর ভাবে বলছেন জননী, গুঠন খোলো 
দেখি তোমাব মুখ। জানি ভোমাঁব পবিচয, অমনি তৃষ্ণার্ত উৎসুক 
স্বপ্নকে ছিন্ন কৰে সেই মূর্তি মিলিয়ে যাষ। 

এই একটি সামান্য স্বীকৃতিতে ধৰা পড়েছে কর্ণেব আজীবন মাত 
সন্ধান। কর্ণ আজীবন মাতৃন্সেহের কাঁডালী। তিনি যেন সাবা 
জীবন তার এই অব্যক্ত ব্যথা ঝিন্ুকেব যুক্তীব মতই তাব 
অন্তরের মণি কোঠীয় লুকিয়ে বেখেছিলেন-__যাঁব পবিচষ পেষে তা! 
ক্রমে প্রকাশ পেলে! । 

সেই জননী আজ পাগুব জননী বপে ভাগীবথী তীবে সন্ধ্যাবেলা 
হুই শিবিবেব বণ দামামার মধ্যে উপস্থিত হয়েছেন । আজ রাতে কেন 
অন জননীর কণ্ঠে আমার জননীব স্সেহ স্বব শুনলাম ? আমাৰ নাঁম 
তার মুখে যেন মধুব সঙ্গীতের মত ধ্বনিত হল। ছূর্বল চিত্ত পঞ্চ 
পাঁগবকে ভাই বে আলিঙ্গন'কববার জন্ত উদগ্রীব হয়ে ছুটে চলেছে। 


বিভীষ্ণ ও বর্ণ ১৩৫ 


কি সুন্দর ভাবে শৈশবে মাতৃ পবিত্যক্ত সস্তানের নির্বরের পপ 
তঙ হলো । তৃষিত মাতৃ স্নেহেৰ যূর্ছনা ষেন আনন্দের শোতে ঝকৃত 
হয়ে উঠল। ভাই প্রগল্ভ বালকেৰ মত তিনি ভাব হ্ৃদয়েব কদ্ধ 
দ্বার কুন্তীর সামনে উন্মোচিত করলেন। 
পুনঃ সন্বিৎ ফিবে পেয়ে আবাব ক্ষোভে ছুঃখে আকুল হযে তিনি 
জিজ্রেস করলেন-_ 
কেন তবে 
আমারে ফেলিয়! দিলে দূরে অগৌববে 
কুলশীলমাঁনহীন মাতৃনেত্র হীন 
অন্ধ এ অজ্ঞাত বিশ্বে । কেন চিবদিন 
ভাসাইয়া দিলে মৌবে অবজ্ঞার আোতে__ 
কেন দিলে নির্বাসন ভ্রাতৃকুল হতে । 
বাঁখিলে বিচ্ছিন্ন কৰি অজুর্নে আমাঁবেত_ 
তাই শিশুকীল হতে টাঁনিছে দৌহাবে 
নিগৃঢ় অদৃশ্য পাশ হিংসাৰ আকাবে 
ছুপ্নিবার আঁকর্ষণে। মাত; নিকত্তব ? 
লঙ্জ! তব ভেদ করি অন্ধকীব স্তব 
পবশ করিছে মোবে সর্বাঙ্গে নীববে, 
মুদিষ। দিতেছে চক্ষু । 


বিধির প্রথম দান এ বিশ্বসংলারে 

মাতৃ স্নেহ কেন সেই দেবতার ধন 

আপন সন্তান হতে কবিলে হবণ। 

সে কথাৰ দিয়ো না উত্তর। কহে! মোবে 

আজ কেন ফিবাইতে আসিযাছ ক্রোড়ে। 
যে ব্যথা কুপাগ্নিব মৃত ধিকি ধিকি কর্ণের বুকে এত কাল জুলছিল সে 
শুন্য ব্যথা ভাষা পেলো বিশ্ব কবির অমর কাব্যে । 


১৬৬ চবিত্রে বামাষণ সহাভাবত 


অপবাধীনি কৃন্তী ক্ষমা প্রার্থী আজ তাই তিনি বললেন__ 

হে বৎস ভৎগ্গনা তোৰ শত বন্রসম 

বিদীর্ণ করিয়া দিক্‌ এ হৃদয় মম 

শত খণ্ড করি। ত্যাগ করেছিনু তোরে, 

সেই অভিশাপে পঞ্চপুত্র বক্ষে কৰে 

তবু মোব চিত্ত পুত্র হীন_ তবু হায় 

তোবি লাগি বিশ্ব-মাঝে বাহু মোব ধায় 

, খুঁজিয়া বেড়া তোরে! বঞ্চিত যে ছেলে 

তাবি তবে চিত্ত মোর দীপ্ত দীপ জেলে 

আপনাবে দগ্ধ কবি কৰিছে আরতি 

বিশ্বদেবতাৰ। আমি আজি ভাগ্যবতী, 

পেয়েছি তোমীব দেখা । যবে মুখে তোৰ 

একটি ফুটেনি বাণী, তখন কঠোব 

অপবাধ কবিয়াছি-বৎস সেই মুখে 

ক্ষমা কব কুমাতাঁয়'! সেই ক্ষম! বুকে 

তঙনার চেষে, তেজে জালুক অনল-__ 

পাপ দগ্ধ কবে মৌরে ককক নির্মল। 

প্রথম সন্তান পবিত্যাগেব ব্যথা জননী কুস্তী জীবন ব্যাপী 
সহা কবেছেন ৷ অন্ত পঞ্চপুত্র ধর্ম যুদ্ধ জয় করে আসমুদ্র হিমাচল 
বিস্তৃত সাম্রাজ্য লাভ কবলেও তাদেব সকলের সঙ্গে সমভাবে ভোগ 
কবতে পাঁবেননি আনন্দ খশবর্য। পুত্রদের রাজ এই্বর্ব পবিত্যাগ্ 
কবে ধূতবাস্ট্ গান্ধাবীর সঙ্গে সন্যাসিণীব মত বনে বনে জীবন যাপন 
করেছেন পবিত্যক্ত কর্ণেব শোকে । 

জননী কুস্তীর অপকট উক্তি কিন্তু কর্ণ সর্বাস্তঃকরণে গ্রহণ করতে 

পাবলেন না। যিনি তাঁব সাবা জীবনকে এশবর্ষের সম্মানের, যশেব 
অধিকারী হবাব যোগ্যতা থেকে বঞ্চিত কবেছিলেন, সমাজে সংসাবে 
বাঁব কর্মদৌষে তিনি চিব লাঞ্ছিত, উপহসিত আজ তিনি ভার 


বিভীষণ ও কর্ণ ১৩৭ 


সেই হৃত এশ্বর্য সম্মান ফিবিয়ে দিতে চাইলেও ক্ষোভে ছুঃখে কর্ণ তা 
গ্র্যাখ্যান কবে বললেন_- 
মাতঃ! স্ৃতপুত্র আমি। রাঁধা মোব মাতা 
তাব চেয়ে নাহি মোর অধিক গৌরব । 
পাণ্ডব পাগ্ডব থাক কৌবব কৌরব_- 
ঈর্ষা নাহি কবি কাবে। 
06070270080 10781086056 80 01211050121761 10101] 
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2 01005008106, কথাটি কর্ণ চবিত্রে প্রযোজ্য । কুস্তীর জ্যেষ্ঠ 
পুত্র কর্ণ কেন সমাজ ও দেশে সত পুত্র বপে পবিচিত অথবা 
তাৰ কনিষ্ঠ ভ্রাতাদেব হাতে লাঞ্ছিত হবেন? 
কুন্তী বাজ্যেব লোভ দেখিয়ে পঞ্চ ভ্রাতা কি ভাঁবে তাৰ সেবা 
কববেন প্রভৃতি উপাঁষ বলে কর্ণকে প্রলুব্ধ করতে চাইলেন_- 
উত্তবে কর্ণ বলললেন-_- 
সিংহাসন ? যে ফিবাল মাতৃপ্সেহপাশ 
তাহাবে দিয়েছ মাভঃ বাজ্যেব আশ্বাস। 
একদিন যে সম্পদে করেছ বঞ্চিত 
সে আব ফিবিষে দেওয়া তব সাধ্যাতীত। 
মাতা মোৰ, ভ্রাতা মোর, মোর রাজকুল 
এক মুহূর্তেই মাতঃ , কবেছ নিমূ্ল 
মোব জন্ম ক্ষণে। স্তজননীবে ছলি 
আজ যদি বাজ জননীরে মাতা! বলি, 
কুকপতি কাছে বদ্ধ আজি যে বন্ধনে 
ছিন্ন কবে ধাই যদি বাজসিংহাসনে-_ 
তবে ধিক মোবে। 
জন্ম মুহুর্তে যে সন্তানকে কুত্তী বিসর্জন দিয়েছিলেন একদিন 


১৩৮ চবিত্রে বামাষণ মহাঁভাবত 


তারই কাছে মাতৃত্বের দাবী জানাতে এসে তিনি প্রত্যাখ্যাত হবেন, 
তা কি জানতেন? ভাগ্যেব ঘুড়িব হাঁওযা কেউ নিয়ন্ত্রণ কবতে 
পাবে না। তাই লাঞ্ছনাৰ ভয়ে যে সন্তানকে জন্ম লগ্নে কুন্তী ত্যাগ 
করেছিলেন, ভাগ্যেব পবিহাসে পবিণত বয়সে তাঁব সাহাধ্য ভিক্ষা! 
করার জন্য সমগ্র সাম্রাজ্য ঘুষ দিতে চাইলেন তিনি কর্ণকে, তবু কু্তী 
প্রত্যাখ্যাত হলেন সেই সন্তানেব নিকট । তীব মাতৃত্বের গবিমা 
নিষ্প্রভ হয়ে গেল কর্ণব পালিত জননী বাধাব পাশে । 
তাই কুস্তী আক্ষেপ করে বলছেন-__ 
বীব তুমি, পুত্র মোব, 
ধন্য তুনি। হায় ধর্ম, একি স্ুকঠোব 
দণ্ড তব। সেইদিন কে জানিত হায় 
ত্যজিলাম যে শিশুবে ক্ষুত্র অসহায়। 
সে কখন বলবীর্য লভি কোথা হতে 
ফিবে আসে একদিন অন্ধকাঁৰ পথে-_ 
আপনার জননীব কোলেব সন্তানে 
আপন নির্মম হস্তে অস্ত্র আমি হানে । 
একি অভিশাপ ! 
এখানে কুস্তীর স্বার্থান্বেবী মনেব ছবি পাঁওযা যায়। পবিত্যক্ত 
পুত্রকে তিনি ফিরিয়ে নিতে এসেছিলেন তাঁব অন্য পঞ্চ পুন্রেব হিতেব 
জন্য । কর্ণেৰ প্রতি নেহ হতে অন্য পুত্রদের মক্গলই কুস্তীব কথা 
বড় হয়ে ফুটে উঠ্তেছে। কর্ণব মহত্ত প্রকাশ পেয়েছে জননীব নিকট 
বিদায় বাণীতে-_ 
মাতঃ কবিযো না ভয়। 
কহিলাম, পাগুবের হইবে বিজষ । 
আজি এই রজনীব তিমির ফলকে 
প্রত্যক্ষ করিন্ু পাঠ নক্ষত্রআলোকে 
ঘোঁর যুদ্ধল। এই শান্ত বধ ক্ষণে 


বিভীষণ গুকর্ণ ১৩৯ 


অনস্ত আকাশ হতে পশিতেছে মনে 

জযহীম চেষ্টাব সংগীত, আশাহীন 

কর্মের উদ্ভম _হেরিতেছি শান্তিময় 

শৃণ্য পরিণীম। যে পদ্ষের প্বাজয় 

সে পক্ষ ত্যজিতে মোরে কোবে না আহ্বান 

জযী হোক, রাজ। হোক্‌ পাব অন্তান-__ 

আমি রব নিক্ষলেব হতাঁশের দলে । 

জন্ম বাত্রে ফেলে গেছ মোঁবে ধবাতলে 

নামহীন গৃহহীন । আজিও তেমনি 

আয়াবে নির্মম চিতে তেয়াগো জননী । 

দীর্চিহীন কীন্তিহীন পরাভব-_+পরে | 

শুধু এই আশীর্বাদ দিয়ে যাও মোঁবে 

জয়লোভে যশোৌলোভে বাজ্য লোভে, আমি 

বীরেব সদ্গতি হতে ভ্রষ্ট নাই হই। 
কর্ণেব উপবোক্তি তাকে মহত্ব থেকে মৃহত্বম কবে বেখেছে। কুস্তীকে 
ভয় কবতে বাবণ করে তিনি ভবিতব্যের লিখন কুস্তীর সামনে তুলে 
ধবলেন। তাব পঞ্চ পুত্রই বাঁজা হবে। তিনি পবাজিতেব 
সাবিতেই থাকবেন। কিন্ত মীব কাছে এই আশীর্বাদ প্রার্থনা! 
কবলেন যেন জয় যশ বা বাজ্যেব লোভে সদ্গতির জন্য বীরদের 
যে পথ আছে তিনি যেন তা থেকে ভ্রষ্ট না হন অর্থাৎ যুদ্ধ ক্ষেত্রে মৃত্যু 
ববণেব গৌবব হতে বঞ্চিত না হন্। তিনি যেন কুস্তীকে 5 
/210 90০৮৮ এব মতই বলতে চাইছেন-_ 
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মহাভাবতে কর্ণ একটি চবিত্র বা আমাদের খুবই পরিচিত মনে 

হয়। অনৃষ্টেব ঘুর্ণবর্তে বাব বাঁব কর্ণর ঈঙ্সিত পরিকল্ননা ব্যর্থ হয়ে 
জন দিয়েছে ঈর্ষা হিংসা প্রতিশোধ স্পৃহা। শৌর্যে বীর্যে দানে 
ত্যাগ্সে ধর্মে কর্ণ চরিত্রের অন্ুবপ চরিত্র মহাভাঁবতে বিরল । 


১৪০ চবিত্রে বামায়ণ মহাভাবত 


অভিশাপের চাঁপে জর্জবিত হয়ে ভাগ্যেব চক্রান্তে তিনি রাজমুকুটেব 
অধিকাঁবী হয়েও কপালে সৃতপুত্র 'অভিজ্ঞান এটে জীবত-পাত 
কবলেন। তাঁর চবিত্রে একটি অতি মানবীয় গুণ দেখা যায়__জেনে 
শুনে পবাঁজিতেব দলভুক্ত হয়েছিলেন ধর্ম বক্ষার্থে ও কৃতজ্ঞতার বদ্ধ 
পাঁশ হতে মুক্ত হতে। তাই ধর্মও সৌহার্ছের সম্মানে জেনেশুনে 
ভিনি পবাজিতেব তালিকাষ থাকতে ছুঃখ বোঁধ করেননি । 
কুকক্ষেত্র যুদ্ধেব উদ্ভোগ চলছে। কেউ ছুর্যেধনকে সন্ধিব প্রস্তাবে 

সন্মত কবাতে সক্ষম হলেন না! অত:পব ছুযের্ধন ভীগ্মকে উভয় 
পক্ষেব শক্তিৰ পবিমাপ কবতে বললেন। প্রথমেই ভীম্ম তাকে 
প্রত্যেক বীবেৰ শক্তিৰ বর্ণন! দেন (ভীগ্ম চবিত্র দ্রষ্টব্য।) তিনি 
দুযোঁধনকে বললেন, তোমাৰ প্রিয় সখা কর্ণ যে তোমাকে পাওবদের 
সঙ্গে যুদ্ধ কববাঁব জন্য সর্বদা উৎসাহিত করে এবং বণক্ষেত্রে সর্বদা 
ক্রুবতা দেখিয়ে থাঁকে, অত্যন্ত কটুভাষী আত্মপ্রশংসাকারী ও নীচ যে 
কর্ণ তোমাৰ মন্ত্রী, নেতা ও বন্ধু, সে অত্যন্ত অভিমানী । তার উপর 
, তোমাৰ আশ্রয় পেষে আবও উচ্চ স্থান করে নিয়েছে। 

এষ নৈব বথঃ কর্ণেণ ন চাপ্যতিবথো বণে। 

বিযুক্তঃ কবচেনৈব সহজেনবি চেতনঃ ॥ 

কুগুলাভ্যাঞ্চ দিব্যাভ্যাং বিষুক্তঃ সততং দ্ণী। 

অভিশাপাচ্চ বামস্ত ব্রান্মণস্ত চ ভাষ্ণাঁৎ ॥ 

ককণাঁনাং বিযোগাচ্চ তেন মেহর্ধ রথো মতঃ। 

নৈষ ফাল্তনমাপাদ্য পুনজী্বন্‌ বিমোক্ষ্যতে ॥ উঃ (১৬৮৫৭) 

__এই কর্ণ যুদ্ধে অতিব্থী বা রথী বলার যোগা নয়। কারণ সে 

নিজেব সহজাত কবচ ও দিব্য কুণ্ডল হারিয়েছে। সে সর্বদা অন্যের 
কুৎসা বটনা কবে। পবশুবামেব অভিশাঁপে ব্রা্মণেব শাপে এবং 
বিজয়সাধক পূর্বোক্ত কবচ-কুণুল বঞ্চিত হওয়ায় আমার দৃষ্টিতে সে 


“অদ্ধবরী। অজুর্নের সঙ্গে মিলিত হলে জীবিত থাকতে পারবে না। 
ভীম্ষমে কথায দ্রোণও সাষ দিয়ে বললেন, আপনি যা বললেন 


বিভীষণ ও কর্ণ ১৪১ 


তা সত্য। কর্ণ অত্যন্ত অহঙ্কাবী দয়ালু ও অসাবধান। প্রত্যেক 
ুদধ ক্ষেত্র থেকে পশ্চাদপদ হওযার জন্ত তিনিও কর্ণকে অর্ধবথ মনে 
করেন। 

ভীম্ম ও দ্রোণেব মন্তব্য শুনে কর্ণ জু হযে ভীগ্মকে কট,দ্তি 
করে বললেন, পিতামহ যদিও আমি আঁপনাব কাছ কোন অপবাধ 
কবিনি তবু আমাৰ উপব বিদ্বেবশতঃ আপনি ইচ্ছান্থুসাবে পদে পদে 
আমাকে এইবপ বাক্যবাঁণে জর্জবিত কবেছেন। আসি ছুর্যোধনেব জন্ত 
নীরবে এ সব সহা কবেছি। কিন্তু আপনি আমাকে মুর্খ ও কাঁপুকষ 
মনে করেছেন (ত্বং তু মাং মন্সে মন্দং যথ। কাঁপুকষং তথা ) আপনি 
সর্বদা কৌববদেব অনিষ্ট কবছেন। কিন্ত ছুর্যোধন এ বিষয়ে বুঝতে 
পারছেন না। আপনি আমাৰ গুণেব প্রতি বিদ্বেষ বশতঃ যেভাবে 
রাঁজাদেব মধ্যে আমার উপব বিবক্ত ভাব জন্মীতে চেষ্টা কবেছেন, 
তা আপনি ব্যতীত অন্ত কোন ব্যক্তি করতে পাঁবে? যুদ্ধ সমাগত এৰং 
সমমনোভাবাপন্ন উদার চরিত্র রাজাবা একত্রিত হযেছেন। এ 
সময় নিজেদের মধ্যে বিভেদ স্থষ্টি কবতে ইচ্ছক এমন কৌন ব্যক্তি 
আছে যে স্বপক্ষের যোদ্ধাদের এই ভাবে তেজ ও উৎসাহ নষ্ট কৰে? 

কেবল মাঁন্র বয়োবৃদ্ধ হলে কেশ পক হলে অধিক ধন সংস্থান . 
থাকলে এবং বহুসংখ্যক বন্ধুবান্ধব থাকলেই কোন ক্ষত্রিযকে মহাঁবর্থী 
বলে গণ্য কবা যায না। 

বলজ্যেষ্ট স্মৃতা ক্ষত মন্ত্রজ্যোষ্ঠা দ্িজাতয়ঃ। 

ধনড্যে্ঠাঃ স্থৃতা বৈশ্যাঃ শৃদ্রান্ত বয়সাধিকা ॥ ( উঃ) ১৬৮1১৭ 
_ ক্ষত্রিয জাতিতে যে ব্যক্তি অধিক বলে বলীয়ান তাকেই শ্রেষ্ঠ বলা 
বাঁষ। এইবপ ব্রাহ্মণ বেদ মন্ত্রের জ্ঞানে বৈশ্য অধিক ধনে এবং 
শৃদ্র বয়সে অধিক হলেই শ্রেষ্ঠ শোনা যাঁষ। 

আপনি ইচ্ছান্ুসাবে বী ও অতিবথীর কথা বলে যান। কিন্ত 
আপনি পীণুবদের উপব শুভেচ্ছা ও আমার উপব বিচ্ছেষ ভাব্‌ রেখে 
মোহবশত; বিভেদ স্থ্টি করছেন। 


১৪২ চবিত্রে বাঁমীণ মহাঁভাবত 


হুর্যোধন আপনি ভাঁল কবে বিচাব করে রথী অধিবধ্ধী প্রভৃতি 
পর্যালোচনা ককন। এই ভীগ্ষ ছুষ্টভাবৈ ছুষিত হয়ে আঁপনাঁৰ অহিত 
করছেন। আপনি তাকে ত্যাগ ককন। 

সৈন্তদেব মধ্যে একবাব বিভেদ স্থষ্টি হলে তাদেব সঙ্ঘবদ্ধ করা! 
কঠিন। এই যোদ্ধাদেব মধ্যে যুদ্ধের সময় দ্বিধাভাব স্থষ্টি হযেছে। 
আপনি তো! প্রত্যক্ই দেখতে পাচ্ছেন যে এই ভীম্ম আমাৰ তেজ ও 
উৎসাহ বিশেষ ভাবে নষ্ট করে দিচ্ছেন | কোথায় বথীদেব সম্বন্ধে 
বিশেষ জ্ঞান আব কোথাষ অল্প বুদ্ধি ভীগ্ম ? আমি একাকীই পাগুব 
সৈম্াদেব অগ্রগতি রোঁধ কবব। আঁমাৰ বাঁণ অব্যর্থ। আঁমাব 
সামনে পড়লে পাগ্ব পাঁধ্গালব! চতুর্দিকে পালাতে বাধ্য হবে। 
যেমন ব্যান্রকে দেখলে বৃষ্গণ পালা । (পাগুবা;ঃ সহ পাধ্শলাঃ 
শার্দুলিং বৃষভা ইব।) 

ভীম্মেব মত বযোবৃদ্ধ জ্ঞানকৃদ্ধ ও ধার্সিক শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিকে অন্মবুদ্ধি 
বলে অভিযোগ কর্ণেব ধুষ্তাই প্রকাঁশ করেছে। এব দ্বাবা! কুক 
পিতামহের কর্ণেব বিকদ্ধে ক্রুবতা ও হীনতাব অভিযোগের সত্যতা! 
প্রমান করে। তাঁছাড! আত্মশক্তি নিযে তিনি বাঁব বাঁর দত্ত কবে 
* ব্যর্থ হয়েও এই আত্মগ্্রীঘা কখনে! ত্যাগ কবতে পারেননি । 

কর্ণ আবও কড়া ভাষায় ভীগ্সেব প্রতি কট্যুক্তি করলেন ও 
ছূর্যোধনকে বললেন নৃপশ্রেষ্ঠ আমি এই ঘোবতব যুদ্ধে একাই পাগুব 
সৈন্তদেব বিনাশ কবব। কিন্তু সকল যশ ভীম্মই লাভ কববেন। আপনি 
ভীগ্মকে সেনাপতি কবেছেন | বিজযেব ধশ সেনাপাতিব প্রাপ্য-_ 

নাহং জীবতি গান্তেয়ে যোৎস্তে রাজন কথঞ্চন। 
হতে ভীগ্ষে তু যোদ্ধাস্মি সর্বেবেব মহাবতৈঃ॥ ( উঃ) ১৬৮২৯ 

অতএব যদ্দিন ভীম্ম জীবিত থাঁকবেন আমি কোন যুদ্ধ করব নাঃ 
ভীগ্ঘ নিহত হলে সব মহারথীব সঙ্গে আসি যুদ্ধ কবব। 

কর্ণেব এইবপ প্রতিজ্ঞা কৌরব পক্ষে প্রভূত ক্ষতির কাবণ 
হযেছিল। কিন্ত কেউই কর্ণকে তীর প্রাতিজ্ঞা ভঙ্গ কবাতে পারেননি 
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কর্ণেব মত বীরের মধো এবপ ভাব প্রব্ণতা শোঁতনীয় নয় বা 
জমর্থন যোগ্য ও নয়। 

গ্ত্যত্ববে ভীগ্ম কঠোব ভাষায় কর্ণকে তিবস্কীৰ কৰে বললেন 
(ভী্গ চবিত্র দষটব্য) তুমি একজন মৃত্তিমান বৈব পুকষ। তোঁমাব 
মিথ্যা আশ্রষে কুককুল বিনাশের মহা! সঙ্কট উপস্থিত হযেছে । 
এখন তুমি সন্ঘট দূৰ কববাঁব ব্যবস্থা কব এবং পুকষত্ধের পরিচয় 
দাঁও। তুমি যাঁব সঙ্গে সর্বদা যুদ্ধ স্পর্ধা কর সেই অজুনেব সঙ্গে 
মহাবণাজণে তুমি যুদ্ধ কর। আমি দেখব কি ভাবে তুমি এই 
সংগ্রাম হতে মুক্তি পাও। | 


অভ্পব দূর্যোধন ভীম্মকে শীন্ত কবলেন। ছুর্যোধন কৌরব 
যোদ্ধাদের সকলকে জিজ্ঞেস কবলেন কে কত দিনে পাগুৰ সৈন্য 
নিহত কবতে পাঁববেন ? 

কর্ণন্ত পঞ্চবাত্রেণ প্রতিজজ্ঞে মহীস্্রবিৎ। (উঃ) ১৯৩২০ 
_ কর্ণ পাঁচ বাঁতে অর্থাৎ পীচ দিনেই পাগুব সৈন্য নিধন করবাঁৰ 
প্রতিজ্ঞা কবলেন। 

কর্ণেব উক্তিতে ভীন্ম উচ্ৈত্বরে হেসে বিদ্রপ কবে কর্ণকে বললেন 
রাধান্ৃত যতক্ষণ না তুমি যুদ্ধক্ষেত্রে শঙ্খ বাঁণ ও ধনুদ্ব্ণবী কৃষ্ণের সঙ্গে 
অর্ভনকে একই বথে আসতে দেখবে এবং যতক্ষণ পর্যন্ত তৃমি তাঁদের 
সঙ্গে যুদ্ধে মিলিত হবে ততক্ষণ তুমি এবপ গর্ব প্রকাশ করবে বা 
ইচ্ছানুসাবে য1 ইচ্ছে বলবে। 

যথার্থই কর্ণেব উক্তি তাঁব ধুষ্টতাই প্রকাশ কবেছে মাত্র। 
অজুর্নেব বীর্য ও কৃঞ্ছের বুদ্ধিমততাৰ সঙ্গে কর্ণর পৰিচয় থাক। সত্বেও 
এই প্রকাব প্রতিজ্ঞা কব! কখনো বীবোচিত হযনি। কর্ণ চরিত্রের 
অহং ভাবই তীব জ্ঞান বুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করে বেখেছিল। 

যুদ্ধারস্তেব পুর্ব মুহূর্তে কৃষ্ণ আবাঁব কর্ণেব নিকট গিয়ে তাঁকে 
বললেন। শুনেছি ভীগ্মেব জীবভাবস্থায় তুমি যুদ্ধ-করবে,না। তা 


১8৪ চবিজ্ঞে বাযাধণ মহাঁভাবত 


যদি সত্য হয় তবে তুমি ততদিন পাঁওব পক্ষে যোগ দিয়ে কৌববদেব 
বিপক্ষে যুদ্ধ কর। পবে কৌবব পক্ষে যোগ দেবে । 

কর্ণ তীঁব স্বভাবসিদ্ধ ভাবে উত্তব দিলেন, কেশব, আপনাব জানা 
উচিত যে আমি হুর্যোধনেৰ একজন হিতৈষী। প্রয়োজন হলে ভার 
জন্য আমি নিজেব প্রাণ পর্যন্ত ত্যাগ কবব। কিন্তু তাৰ অপ্রিয় কাজ 
কখনই করতে পাঁবব না 

কর্ণ চবিত্রে কৃতজ্ঞতা কেবল অনন্য সাধারণ নয়। এজন্য তিনি 
পুজার্থ। এ স্থানে কৃষের এবাপ প্রস্তাব বিবেক বৃদ্ধকে স্তম্ভিত 
কবে। এখানে কৃষ্ণ পবব্রহ্ম জগৎকর্তী নন? আমবৰা যেন এখানে 
আধুনিক সুবিধাবাদী রাজনীতিবিদদের মুখোমুখি । কৃষ্ণেব ভগৰং 
অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। তিনি যেন ত্রষ্টাব শ্রেন্ঠ জীবেব 
একজন । ধরাধামে কৃতদ্তাঁব বি এমন নগ্ন ভাবে ছড়াতে তাব কোন 
বুষ্ঠা দেখা যাচ্ছে নী এখানে কর্ণেব পাশে কৃ্ণ বেন নিশ্রভ। 

যুদ্ধেব অষ্টম দিন পর্যন্ত কৌরবদেব অধিক কতি হচ্ছিল। 
ছবেধন এসে কর্ণকে জানালেন ভীঘ্ঘা্দি বীবেবা যেন কিছুই কৰতে 
পাঁবছে না। এ অবস্থায় কি উপায়? 

উত্তবে কর্ণ বললেন ভীন্দ অস্ত্র ত্যাগ করতেই ছুর্যোধনেব বিজয় 
জুনিশ্চিত। কর্ণ ছুর্যোধনকে বললেন তিনি বেন ভীঘ্বকে অস্ত্র ত্যাগ 
করতে উপদেশ দেন। তাঁবপব কর্ণ সৈন্য সহ পাগুবদেব নিহত 
করবেন। 

কর্ণেব এই প্রকার অহমিকা ভাব প্রকৃতিগত। 
যুদ্ধের দশম দিনে ভীম্মেব পতন ঘটেছে ৷ তিনি শরশব্যা। গ্রহণ 
কবেছেন। এবাব কর্ণ ভীত হলেন। ভীম্ষেব সামনে বাস্পকন্ধ 
কঠে ভিনি বললেন, আমি রাধেয় কর্ণ। নিবপবাধ হয়েও জামি 
আপনাব বিবাঁগ ভাজন। 

ভীদ্দ নযন মেলে কর্ণকে দেখে তীব বক্ষিদেৰ দূৰে সবিৰে দিয়ে 
পুত্রের ন্যায় কণকে আলিঙ্গন কবে কর্ণকে ভাকলেন। তুমি সর্বদাই 


বিভীষণ ও কর্ণ ১৫ 


আমাব সঙ্গে স্পধ কবে থাক এবঃ আমাৰ প্রতিকূল আচবণ কর। 
আজ যদি তুমি আমার নিকট না আমতে, তবে তৌমাব মঙ্গল হৃত 
না। 
তুষি বাঁধাৰ পুত্র নও কুন্তীব পুত্র। তোমাব পিতা অধিবুথ 
নয়, সূর্য। তোমাব জন্ম বৃস্তান্ত আমি নাবদ মুনি ও ব্যাসদেবের 
নিকট শুনেছি। তোমাব প্রতি আমাব কোন বিদ্বেষ ভাব নেই। 
তোমাকে আমি মাঝে মাঝে কটুবাক্য বলেছি তোমাৰ উৎসাহ ও 
তেজ নষ্ট করবাঁব জন্য । কাঁবণ তুমি ছূর্যেধনেৰ প্রেবণীয় অকাবণে 
পাগুবদেব বাঁব বাব নিন্দা কবতে। নীচ স্বভাব ছুর্যোধনেব আশ্রয়ে 
থেকে তুমি পৰস্ত্রী কাঁতব হয়েছ । অহঙ্কাৰ ত্যাগের প্রেরণা জন্ত 
আমি তোমাকে কুকসভায় বন্থবাঁব কক্ষ কথা বলেছি। 
আমি জানি তোমার পবাক্রম সমবান্িণে শক্রদেব পক্ষে ছুঃসহ; 
তুমি ব্রাহ্মণ ভক্ত শক্তিশালী বীব এবং দানে উত্তম নিষ্ঠীবান। 
(ত্রন্মণ্য-তাঞ্চ শৌর্যঞ্ দানে চ পবমাঁং স্থিতিম্‌) মানুষেব মধ্যে 
তোমার সমান কেউ নাই। (ন ত্বযা সদৃশঃ কম্চিৎ পুকষেঘমবোপম্‌) 
আমি নিজেব বংশ বিভক্ত হযে যাঁবার ভয়ে সর্বদা তোমাকে কট্বাক্য 
বলতাম। 
ইযস্ত্রে ান্রসন্ধানে লাঘবেইস্ত্বলে তথ]। 
সদৃশঃ ফান্তুনেনাসি কৃষ্ণেন চ মহাত্বনা ॥ (ভীঃ) ১১২১৬ 
_বাঁণ ,ক্ষেপণে, দিব্যাস্্ে সদ্ধানে, হাতেব নৈপুণ্য এবং অস্ত্র বলে 
তুমি অজু ও মহত্ব কৃষ্ণের ন্যায় 
কর্ণ, ছুর্বোধনেব জন্য কাশীপুবীতে একাকী গিয়ে তুমি ধনুর 
সাহায্যে উপস্থিত সমস্ত বাজাদেব পবাস্ত কবে কন্তা হবণ কবেছিলে। 
যদিও জরাসন্ধ দুজয ও বলবান্‌ ছিল, তথাপি রণাঙ্গনে সে তোমার 
সমকক্ষ হতে পাবেনি। 
বরক্মণ্যঃ সন্ত্বযোধী চ তেজসাচ বলেন চ। 


দেবগর্ভমঃ সংখ্যে মনু্যৈরধিকো যুধি।( ভীঃ) ১২২১৯ 
৫ম পর্ব--১, 


১৪৬ চবিত্রে বামাষণ মহাঁভাবত 


_ তুমি ব্রাহ্মণ ভক্ত ধের্য সহকারে যুদ্ধ কবতে সমর্থ এবং তেজও 
বল সম্পন্ন। সংগ্রাম ভূমিতে তুমি দেবকুমাঁবেব ন্তাষ শোভা পেয়ে 
'থাঁক ও প্রত্যেক যুদ্ধেই তুমি অন্য ব্যক্তিদেব অপেক্ষা অধিক 
শক্তিশালী । 
আমি পূর্বে তোমাব প্রতি যে বিদ্বেষ ভাব প্রকাশ কবেছিলাম, 
তা এখন আৰ নেই, কাঁবণ 
দৈবং পুকষকাবেণ ন শক্যমতিবন্তিতুমূ ॥ ( ভীঃ) ১১২২০ 
_ প্রারদ্ধের বিধানকে কেউই পুকষকাবেব দ্বাবা অন্যথা কবতে পাবে 
না। 
পাঁণ্ডববা তোঁম[ব সহোঁদব ভ্রাতা, ষদি তুমি আমাঁব প্রিয় কাজ 
কৰতে চাও তবে তুমি নিজেব ভ্রাতাদেব সঙ্গে মিলিত হও । আমাৰ 
মৃত্যুব দ্বারাই শত্রতাঁ অবসান হোঁক এবং পৃথিবীব বাজী! নিকদিষ্ন 
ও নির্ভয় হোন। ৃ 
- ভীমের মুখে কর্ণের এই বপ প্রণংস! অযূল্য। যথার্থই কর্ণ যে 
বীর, ধর্মজ্ঞ ও দানবীব-ভীম্ম অপকটে তা স্বীকাব কবেছেন। তিনি 
এ কথাও স্বীকাৰ কবেছেন যে কর্ণেব পুকষকার তাৰ প্রাবন্ধ কর্মকে 
কখতে পাবেনি। তাই এত গুণেব আধাব হয়েও তাব জীবন ব্যর্থ 
হয়েছিল। যে যশ সম্পদের অধিকাবী হওয়া! তার বিধিলিপি হওয়া 
উচিত ছিল, তা তিনি লাভ কবতে পাবেননি। 
কর্ণ বললেন, আপনি যা বললেন তা আমি জানি। কিন্ত কুন্তী 
আমাকে ত্যাগ কবলে স্ৃত জাতীয় অধিবথ আসাকে প্রতিপালন 
কবেছিলেন, আমি ছুর্যোধনেব এই্বর্য ভোগ কবছি, তা নিষ্ষল করতে 
পাঁবব না। বাস্থদেব যেমন পাঁগুবদের জযেব জহ্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ 
আমিও সেইৰপ ছুর্যোধনেব জন্য ধন শরীব দাঁব! পুত্র সমস্তই উৎসর্গ 
করেছি । রর 
এখানে কর্ণেব অতি সহজ সবল উক্তিতে তীঁব সুন্দৰ ও মধুব 
চবিত্র উজ্জ্লতব হযে প্রকাশ পেয়েছে। : 


বিভীষণ ও কর্ণ ১৪৭ 


অবশ্ন্তাবী হার্থোহযং যো ন শক্যে। নিবন্তিতুম্‌॥ 
দৈবং পুকষকাবেণ কো নিবন্তিতৃমুৎসহেৎ। (ভীঃ ১২২।২৭-২৮ 

__এই যুদ্ধ অবশ্ঠন্তাবী ছিল, ইহাকে কেউই বোঁধ কবতে পাববে না। 
দৈবকে পুক্ষকাবেৰ দ্বাবা, কে প্রতিবোধ কবতে জমর্থ হয? 

পিতামহ, আপনিও এমন বহু নিমিত্ত দেখেছিলেন যে সমস্ত 
নিমিত্ত পৃথিবী বিনাশনুচক ছিল। আপমি কৌবব সভায় সে সমস্ত 
বর্ণনাও কবেছিলেন। 

এই দাঁকণ শক্রতাঁৰ অবসান কর! আমা অসাধ্য । আমি যুদ্ধে 
কৃত নিশ্চয় হযেছি, আমাকে অনুমতি দ্রিন। হঠাৎ চপলতাঁব বশে 
যে কটুবাঁক্য বলেছি বা অন্ায় কবেছি তার জন্ত ক্ষমা প্রীর্থা। 

ভীম্ম বললেন, যদি তুমি এই ভয়ঙ্কব শক্রতা এখন ত্যগ কবতে না 
পার, তবে আমি তোমাকে আদেশ কবছি যে স্বর্গ প্রাপ্তিব ইচ্ছায় 
যুদ্ধ কৰ। নীচতা ও ক্রোধ ত্যাগ ক্লরে শক্তি ও উৎসাহের সঙ্গে 
সৎ-পুকষদেব ন্যায় যুদ্ধ কব। কর্ণ, আমি তোমাকে আদেশ কবছি, 
তুমি যা লাভ কবতে ইচ্ছা কব, তা কব। অ্জুণনেব হাতে মৃত্যু 
বব্ণ কবে ক্ষত্রিয় ধর্মেব বীবগতি লাভ কব। ক্ষত্রিয়েব পক্ষে 
ধর্সীনুকুল যুদ্ধ অপেক্ষা অধিক কল্যাণকব আব কিছুই নাইি। 

আমি কৌবব ও পাগুবদেব মধ্যে শাস্তি স্থাপনেব জন্য দীর্ঘকাল 
ধবে চেষ্টা করে ব্যর্থকাম হযেছি। অত:পব কর্ণ ভীগ্মকে প্রণাম করে 
বথে কবে হুর্যোধনেব কাছে ফিবে গেলেন। 

ভীন্ম-কর্ণ সংবাদে কর্ণ চবিত্রেব অন্য এক দিক সুন্দৰ ভাঁবে 
ফুটেছে। বন্ধুব প্রতি কৃতজ্ঞতা ও আন্মুগত্য কৃতকর্মেব অন্ুতাঁপে গুক- 
জনেব পদম্পর্শ কবে ক্ষমা প্রার্থনা মধ্যে তাৰ মনের উদাবতাব 
পবিচষ গ্রাওযা যায়। কর্ণ চবিত্রটি যেন এখানে অপূর্ব বক্ষে বাতা 
হযেছে। 

ভীন্গেব পতনে কর্ণ ছুর্যোধনেব সহাঁধতাঁব জন্য তাঁব নিকট গেলেন 
ও বললেন, ব্রান্মণদেব শক্র বিনাঁশকাবী এবং কৃতজ্ঞ যে বীবচুডামণি 


১৪৮ চবিভ্রে বামাষণ মহাঁভবত 


ভীগ্মেব মধ্যে ধৈর্য, বুদ্ধি পবাক্রম, ওজ, সত্য, স্মৃতি, বিনয, লজ্জা, . 
প্রিষবাণী এবং অনন্যা (দোষ দৃ্টিব অভাঁব )-_এই সব বীবোচিত 
গুণাবলী ওদিব্যাস্্র শোভা পেতো-_সেই শক্রবীবনাশী দেবব্রত ভীন্ম 
যদি চিবকালেব জন্ত শীন্ত হয়ে থাকেন, তবে আমি সমস্ত বীববাই 
নিহত হযেছেন বলে মনে করবো । এ জগতে নিশ্চয়ই কর্ম সকলেব 
অনিত্য সম্বন্ধ হতে কখনও কোন বস্তু স্থিব থাকতে পাবে না। 
ভীগ্ম নিহত হলে এমন কোন ব্যক্তি আছেন ধিনি সংশয়শূন্য হযে 
বলতে পাবেন আগাঁমী কাল নৃর্যোদয হবে? অর্থাৎ তিনি আগামী 
কালেব-নূর্যোদয় দেখতে পাবেন? এই বন্ুধাব অধিপতি ভীম্মেব 
পতনে ও অভাবে আপনাবা সকলে স্বীয ধন, পুত্র, ভূমি, কুকবংশ 
কুকদেশেব প্রজাবা ও কৌবব সৈন্যদের জন্য শোক ককন। এই 
কথা বলে কর্ণ অত্যন্ত দুঃখিত চিন্তে দীর্ঘশ্বান ফেলে অশ্রু বিসর্জন 
কবতে লাগলেন। 

কর্ণেৰ অন্তরে ভীঘ্ম কত পূজনীয ছিলেন এবং তিনি ভীম্মকে কি 
গভীব শ্রদ্ধাব চোখে দেখতেন তাৰ স্পষ্ট নিদর্শন উপবেব শ্রদ্ধার্থ। 

তিনি ছুর্যোধনকে আবও বললেন, সর্বদা মৃত্যুব দিকে ধাবিত এই 
অনিত্য জীব জগতে বহু চিন্তা কবেও কোন বস্তকেই আমি স্থির 
দেখতে পাচ্ছি না। নতুবা যুদ্ধে আপনাদেব মত বীবব! উপস্থিত 
থাকা সত্বেও ভীম্ম কেন নিহত হবেন ? 
সাবা জীবন কর্ণ ভীগ্মেব নিকট উপহনিত ও তিবস্কৃত হয়েছেন। 
এমন একজন শক্রর পতনে আঁনন্দেব পবিবর্তে অশ্রু বিসর্জন কবার 
এবং ভাব গুণাবলী কৌবব রাজপুত্র ও সৈন্যদের সামনে তুলে ধরাঁক, 
মধ্যে ভীর উদাব চবিত্রেবই স্বাক্ষব পাওযা যায়। 

ভী্মেব পতনের পব ছূর্যোধন কর্ণকে জিজ্ঞেস করলেন কাঁকে 
সেনাপতি পদে ববণ কবা যোগ্য বলে তিনি মনে কবেন। 

উত্তবে কর্ণ বললেন, ভ্রোণ সকল যোদ্ধাব শিক্ষক, বয়োবৃদ্ধ 
মাননীষ এবং শ্রেষ্ঠ অন্ত্রবিদ। ইনি ব্যতীত অপর কেউ সেনাপতি 


বিভীষণ ও কর্ণ ১৪৯ 
"হতে পাঁবেন না৷ এমন যোদ্ধা নেই যিনি যুদ্ধে দ্রোণের অনবরত 
হবেন না। দ্রোণাচর্য সব সেনাপতি অন্রধাবী ও বুদ্ধিমানদেব 
মধ্যে শ্রে্ঠ। অতএব অন্ুবদেব জয কবতে ইচ্ছুক দেবতাব যুদ্ধে 
কাৰ্তিকেয়কে নিজেদেৰ সেনাপতি পদে ববণ কবে থাকেল, তেমনি 
আপনিও আচার্য ড্রোণকে অতি সদ্বব সেনাপতি পদে বরণ 
ককন। 
এখানেও কর্ণেব উদবত! ও অপূর্ব গুক ভক্তিব নিদর্শন পাওযা 
যায়। কণ” ভীম্মেব পভনে যথেষ্ট ভয় পেলেও, নিজেব কর্তব্য 
ভুলেননি। তাঁই কৌবব সৈম্তাদেৰ উৎসাহিত কববার জন্ত দীর্ঘ দশ 
দিন পর বণ সাজে সজ্জিত হলেন। 
কর্ণবথ হতে অবতরণ কবে অক্রুসিক্ত কে ভীন্মকে প্রণাম 
কবে বললেন আপনার কল্যাণ হোক। আমি কর্ণ আপনি স্বীয় 
পবিত্র ও মঙ্গলময় বাণীব বাবা আমাকে কিছু উপদেশ দিন। 
ন নৃনং সুকৃততস্তেহ ফলং কম্চিৎ সমশ্লংতে ॥ 
যত্র ধর্মপরো বৃদ্ধঃ শেতে ভূবি ভবানিহ। (দ্রঃ) ৩1১০-১১ 
__নিশ্চয়ই ইহলোকে কোন ব্যক্তিই নিজেব পুণ্য কর্মেব ফল ভোগ 
কবতে পাঁবে না। কাবণ আপনি এই বৃদ্ধাবস্থা! পর্যস্ত সর্বদ! ধর্মেই 
তৎপব ছিলেন। তথাপি আপনি এবপ ভূতনশাঁষী হয়ে আছেন। 
আজ যদি আপনি আঁমাকে আজ্ঞা দেন, তবে আমি অঙ্ুনেকে 
বধ কবতে সমর্থ হব । 
ভীম্ম কর্ণকে বললেন, যেমন দেবতাবা ইন্দ্রকে আশ্রয় করে 
নিজেদেব জীবিকা নির্বাহ কবে, তেমনি সমস্ত বন্ধুবা তোমাকে 
আশ্রষ কবে জীবন ধাঁবণ ককক। তুমি ছুর্যোধনের জন্য জয় 
লাভেচ্ছু হযে নিজ শক্তিতে বাজপুবে গিয়ে সমস্ত কাম্বোেজেদের জয় 
কবেছে। গিরিত্রজ নিবাসী নগ্রজিৎ প্রভৃতি হৃপতিদের অন্বষ্ঠ, বিদেহ 
ও গান্ধারদেশীষ ক্ষত্রিয়দেরও তুমি পরাঁজিত করেছ। তুমি 
হিমালিষের কিবাতদেব জয় কবে ছুর্যোধনেব অধীনস্থ করেছ। 


১৫5 চবিভ্রে রামাষণ মৃহাভাবত 


উৎকল, মেকল, পৌতু॥ কলিঙ্গ, অন্ধ, নিষাদ, ত্রিগর্ত ও বাহলীকাঁদি 
দেশের হৃপতিদের তৃমি পবাজিত কবেছ। এ ছাভাও কর্ণ, তুমি 
যুদ্ধ ক্ষেত্রে ছুর্যোধনেব হিতাকাজ্জী হয়ে মহাপরাক্রমশীলী বীববব 
তুমি বহু বীবকে জয় কবেছ। জ্ঞাতি, কুল ও বন্ধু বান্ধবদেব সঙ্গে 
ছুর্ধোধন যেমন সমস্ত কৌববদের আশ্রয় তেমনি তুমিও কৌরবদেব 
আশ্রয়দাতা হও। 

আঁমি তোমাকে আশীর্বাদ কবছি, তুমি যাঁও এবং শত্রুদের সঙ্গে 
যুদ্ধ কব, বণাজনে কৌবব সৈম্যাদের কর্তব্য পালনেৰ জন্য আদেশ 
দাও এবং দুর্যেধনকে জয়ী করাও । দুষের্বধনে পক্ষ হতে তুমিও , 
আমার পৌত্রেব ন্যায় । আমি যেমন ছুষেণধনেব হিতৈষী, তেমনি 
তোমাবও হিতৈষী । 

কুক পিতামহ ভীগ্ম যখন দেখলেন কণণকে ছুযের্ঁধন থেকে 
বিচ্ছিন কৰা তন উনি বৃ রবে জনয কাকে উলাহিত 
কবেন। 

তিনি আর৪ বললেন- 

যৌনাৎ সম্বন্ধকাঁল্লপোকে বিশিষ্টং সঙ্গতং সতাম্‌। 
সন্ভিঃ সহ নবশ্রেষ্ঠ প্রবদস্তি মনীষিণঃ ॥ ( দ্রোঃ) 8১৩ 

_নবশ্রেষ্ঠ, সংসাবে জ্ঞাতি সম্বন্ধ বিশিষ্ট ব্যক্তি অপেক্ষা সঙ্জন 
পুকষদেব সঙ্গে মিত্রতাব সম্বন্ধ শ্রেষ্*_-এ কথা রর বলে 
থাকেন। 

তুমি প্রকৃত মিত্রেব ন্যায় কৌবব সৈন্যদেব বক্ষা কব। ভীম্মেব 
এই কথা শুনে কর্ণভীকে প্রণাম কবলেন এবং কৌবব সৈন্যদের 
নিকট গেলেন। তাঁকে দেখে তাঁবা উৎসাহিত হলো । 

তিনি কৌবব সৈম্তদেব উৎাহিত করবাব জন্য পুনবাঁষ বললেন, 
ভীঘ্মেব অভাবে আঁমাঁবই এখন কৌবব সৈন্যদের বক্ষা কব! উচিত। 
আমি পাঁওবদেব যমাঁলষে পাঠিষে বণাঙ্গনে বিচবণ কবব এবং এ 
জগতে উত্তম যশম্বী হয়ে বাঁম কবব অথবা শক্রুদেব দ্বাবা নিহত 


বিভীষণ ও কর্ণ ১৫১ 


হয়ে কীবগতি প্রাপ্ত হব।- (অর্থাৎ যুদ্ধ ক্ষেত্রে প্রাণ দেব।) 

যুধিষ্টিব ধৈর্য, বুদ্ধি, সত্য সব্বগ্ণ সম্পন্ন। ভীমসেনেৰ শক্তি শত 
হস্তী তুল্য। ইন্দ্রপুত্র অজুনিও তকণ। অতএব পাগুব সৈন্যদের 
সমস্ত দেবতাবাও অনায়াসে জয় কবতে পাববে না৷ 

মহাঁপুকষব! তপস্তাব দ্বার। অপরের প্রবল তপস্তাকে এবং বলেৰ 
দ্বারা বলকে নিবাবণ কৰে থাকেন। এ সব চিন্তা করে আমার মনও 
শক্রদেব কদ্ধ কবতে সঙ্কল্প কবেছে। কৌব্বদের রক্ষা কববার জন্য 
এবং পাগবদেব বধ করবা জন্য আমি নিজের প্রাণের মায়। ত্যাগ 
কবে এই মহাযুদ্ধে সমস্ত শক্রবর্গকে সংহাৰ কববে এবং ছুর্যোধনকে 
সমগ্র বাজ্য সমর্পণ করব । অতঃপব তিনি তার সাঁবথিকে বণ সাজে 
তাকে সজ্জিত কবতে তাঁর অস্ত্রশস্ত্র ও যান বাহন আনতে আদেশ 
দিলেন। 

তিনি সাবথিকে বললেন এই সব কাজ শেষ কবে তুমি শীগ্রই রথ 
নিষে সেই জায়গায় যাও যেখানে অজু, ভাম, যুধিষটিব, নকুল, 
সহদেব অবস্থান করছে। যুদ্ধ ন্ষেত্রে হয় তাঁদের সকলকে হত্যা 
করব অথবা তাদেব হাতে নিহত হয়ে মৃত্যুববণ করে ভীম্মে নিকট 
যাব। 

কাশীদাসী মহাভাবতে জংশপ্তকদেব সঙ্গে অর্জুন যখন প্রচণ্ড যুদ্ধ 
ব্যস্ত তখন কর্ণ ছুর্ধোধনকে বলেছেন__ 


বুঝিতে না পাঁবি কিছু বিধাভাব ইচ্ছা 
কবিলাম যে প্রতিজ্ঞা সে হইল মিছা ॥ 
অজ্বনে বধিৰ আছে অঙ্গীকাঁৰ। 
পড়িবা সংশণ্ত হাতে হইবে সংহাঁৰ || (দ্রঃ) 
এখানে পুকষকাবে বিশ্ব'পী বণ” হঠাৎ দৈষের শবর্ণাপনন ইচ্ছেন। 
কর্ণ চবিত্রে যেন সবই সম্তভব। 
সপ্তবধী মিলে অজুন পুত্র অভিম্ই্যবে বধ বববাব ফ্ড়হন্র বণ” 
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অন্যতম নায়ক। তিনি কি প্রকাঁবে অভিমন্থ্য বধ সম্ভব হবে বদের 
তীব নির্দেশ দিষে বললেন-_ 
অজু অধিক শিশু মহাঁপবান্রম। 
অবসাদ বলি হৃদে তিলে নাহি ভ্রম || 
সাবধান হযে এবে সবে কব বণ। 
এক কাঁলে কবহ সন্ধান সন্ত জন ॥ 
কেহ কাট ধন্থুথানি কেহ কাট গুণ। 
কেহ কাট বথ কেহ কটি অস্ত্র ভূণ ॥ 
এই সে উপায় বিনা নাহি দেখি আঁব। 
কালাগ্ি সমান শিশু দেখ চমৎকার | (দ্রঃ) 
এখাঁনে কর্ণেব জিঘাংসা বৃত্তিব এক ঘন কালি কপ আমব1 দেখতে 
পাই। এক কিশোর বীবকে বধ কববাব জন্ সপ্তবীকে তিনি কি 
বপ অন্যায় ও নৃশংস নির্দেশ দিচ্ছেন। এখানে কর্ণ অতি নীচ 
মনেৰ পৰিচয় রেখে গেছেন। এরপ যুদ্ধ ক্ষত্রিয়োচিত বা! বীবোচিত 
হয়নি! 
বেদব্যাসেব মহাভারতে অর্জভ্নেব অবর্তমানে যুধিটিবেৰ নির্দেশে 
অভিমন্থ্য চক্রবহ ভেদ কববাঁব জন্য অগ্রসব হন। অভিমন্থ্যব প্রচণ্ড 
যুদ্ধে কৌবব পক্ষেব মহাঁবখীবা পবাস্ত হচ্ছিলেন। (অভিমন্থ্য চবিত্র 
্র্টব্য ) তিনি ছুঃশাঁসনকে পবাঁজিত কবেছেন দেখে ছুযেধন কর্ণকে 
বললেন, দেখো, বীব ছুঃশাসন ব্ূর্ষের ন্যায় শক্রদের সংহাঁব কবছিল, 
এই অবস্থায়' সে অভিমন্তযুব বশীভূত হযে পড়েছে । অন্য দিকে 
ক্রুদ্ধ পাঁগুবব! অভিমন্্যুকে রক্ষা করবাঁব জন্য বেগে আঁসছে। 
এই কথা শুনে কণ অস্ত্যন্ত জুদ্ধ হযে অভিমন্থ্যব অন্ুগামীদের 
আক্রমণ কবেন। এই সময় অভিমন্থ্য দ্রোণীচার্ষের নিকট যাঁবাঁব 
জন্য ভিয়াভবটি শবে কর্ণকে বিদ্ধ করলেন । এই সময় কৌন বীব 
অভিমন্যুকে দ্রোণীচার্ষেৰ নিকট যেতে বাঁধা দিতে সমর্থ হয়নি । 
কর্ণ অভিমন্ত্যুকে শত শত বাঁণ বিদ্ধ কবলেও যুদ্ধক্ষেত্রে অভিমন্ধ্ 
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ক্লান্ত হযে পডলেন ন[, (অভিমন্থ্য চবিত্র দ্রষ্টব্য) ববং অভিমন্থ্যব 
নিকট পবাঁজিত হযে দুঃশামন ও কর্ণ পলায়ন কবেন। 

অভিমন্থ্যব মৃত্যুব পব অজুর্নৈব জয়দ্রথ বধেৰ প্রতিজ্ঞা গুনে 
দূর্যোধন কর্ণব নিকটে আঁদলেন। ভীমাজুনেব যুদ্ধ দেখে কর্ণও 
ভীত হযে দুযেধনকে বললেন-__ 

অন্য যোৎস্তেইজুনিমহং পৌকষং স্বং ব্যপাশ্রিতঃ। 
ত্বর্থে পুকষব্যাপ্র জযে। দৈবে প্রতিঠিত ॥ (দ্রঃ) ১৪৫৩২ 

_ হে পুকধ ব্যাঘ্, আজ আমি সর্বশক্তি প্রযোগ কবে তোমাৰ জযেব 
জন্য অুবনৈব সঙ্গে যুদ্ধ কবব। যুদ্ধের জয় দৈবের হাতে । 

এন্দিনে কর্ণ বোধ হয় সম্বিত ফিরে ফেলেন। এখন করে ন্যায় 
পুকষকাববাদীব মুখে দৈবেব দোহাই । আপন বীর্ষেব বা সামর্থ্যের 
প্রতি মানুষ যখন আস্থা! হাঁবায়, তখনই দৈবের শবণীপন্ন হয়। 
এখানে কর্ণৰ অহমিকাঁৰ সৌধেব ভিতে যেন ভ্রমেই চিব ধবতে স্ুক 
করেছে । তাই পূর্বে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ভাবেব একান্ত অভাঁব। দৈবের 
উপরই যেন নির্ভর কবছেন। 

জয়দ্রথ বধপর্বেও কর্ণকে বীরত্বেব সঙ্গে ভীমেব সঙ্গে কয়েকবাঁব 
যুদ্ধ কবতে দেখা গেঁছে। (ভীম্ম পর্ব দ্রষ্টব্য ) 

অভুর্নেব হাতে জযদ্রথ নিহত হলে, ছুযেধন অর্জনের প্রতি 
দ্রোণেব পক্ষপাতেব আশঙ্কা কবলেন। এই সময় কর্ণ ছুযেধনকে 
বলেছিলেন__ 

আচার্যকে সন্দেহ কব উচিত নয়। তিনি অতি বৃদ্ধ হযেও 
বল, শক্তি ও উৎসাহেব সঙ্গে প্রাণের মায়া ত্যাগ কবে যুদ্ধ কর- 
ছিলেন। অনি ভ্রোণীচার্যকে অতিক্রম কবে সৈন্যের মধ্যে প্রবেশ 
কবলেও আচার্ষেব কোন দোৌৰ নেই। 

অজুনি অন্্রবিগ্ঠায পাঁবদর্শী, দক্ষ, যুবক, বু দিব্যান্ত্রে অভিজ্ঞ 
এবং দ্রুত পরাক্রম প্রকাশে অভ্যন্ত। কৃষ্ণ তার সাবথি। অজুনি 
যদ্দি আচার্যকে অতিভ্রম কবে যাঁ, তবে সে তাঁব যোগ্য ।কাজ 
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করেছে। আঁচার্যবৃদ্ধ। তিনি দ্রুত গষনে অপাঁবগ। নিজ বাঁ 
বাব! পবিশ্রম কবে গ্রত্যেক কাজ কবার শক্তি ভীব আব নেই। 

সেই জন্য কু্ণ যাব সাবধি, সেই অর্জন আচার্যকে অতিক্রম 
করেছে। এটাই প্রকৃত কাবণ। নুৃতবাং এ বিয়ে ভ্রোণাচােৰ 
কোন দোষ দেখতে পাচ্ছি না। আমি মনে কবি অন্ত্রজ্ঞ হলেও যুদ্ধে 
আচার্য পাঁগুবদেব জয় করতে সমর্থ হবেন না। এই জন্য অজুনি 
বৃহ মধ্যে প্রবেশ কবতে পেরেছে। 

দৈবাদিষ্েহন্যথাভাঁবে ন মন্যে বিদ্াতে ক্ষচিং। 

যতো নো! যুধ্যমানানাঁং পবং শল্য স্থযৌধন ॥ (দ্র) ১৫৭।২৩ 
-দৈবের বিধান অপবিবর্তনীয়, এটাই আমি মনে কবি। কাবণ 
আমব! সকলে পূর্ণ শক্তি দিযে যুদ্ধ কবছি। তথাপি বণাঙ্গণে 
জয়দ্রথ নিহত হলেন। এ বিষয়ে আমি দৈবকেই প্রধান বলে মনে 
করছি। 

যুদ্ধে জয় লাভের জন্য ছল কপটতা৷ এবং পরাক্রমেব দ্বাবাও 
সদা জয় লাভের চেষ্টায় আছি। তথাপি দৈব আঁমাদেব সক 
পুকঘার্থকে নষ্ট করে দিয়ে আমাদেব পিছনে ঠেলে দিচ্ছে। 

দৈবোপন্থষ্টঃ পুকবো যৎ কর্ম কুকতে কচিৎ। 

কৃতং কৃতং হি তৎ কর্ম দৈবেন বিনিপাঁত্যতে ॥ ( দ্রোঃ)১৫২1২৬ 
দৈব ব! দুর্ভাগ্য কর্তৃক পবিত্যক্ত পুকষ যে কোন স্থানে যা কিছু 
কার্য করে, তাৰ প্রত্যেক কাজই দৈব নষ্ট কৰে দেয়। 

সর্বদা উদ্ভোগী হযে কর্তব্য কাজ কবা উচিত। কিন্তু সেই 
কাজেব ফল দৈবেব অধীন । আমবা কপটতা কবে পঞ্চ পাগুবকে 
প্রতাবণা কবেছি, তাদেব বিষ প্রয়োগ কবেছি। জতুগৃহে পুডাবাব 
চেষ্টা কবেছি, পাশা খেলাৰ শঠতা কবে হাবিয়েছি এবং তাঁদেব বনে 
পাঠিযেছি। আমাদেব এমন অব চেষ্টাকেই দৈব নষ্ট কবে দিয়েছে। 
তবু আপনি দৈবকে ব্যর্থ কবে যত্বেব অঙ্ে যুদ্ধ ককন। আপনি ও 
পাগুববা পবম্পব নিজ নিজ জয় লাভেব চেষ্টা কবতে থাকলে দৈব 
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স্বীয গন্তব্য পথে গমন কববে। (যততস্তব তেধাঁঞ্চ দৈবং মার্গেন 
যাস্তাতি। ) 
দৈবং প্রমাণং সর্বস্তম্থেকৃতত্তেতবস্ত বা। 
অনন্যকর্ম দৈবং হি জাগতি স্বপতামপি ॥ (দ্রো) ১৫২৩২ 

_স্থুকৃতই হোক, বা! ছৃদ্কতই হোক, সব কিছুব উপরে দৈবের 
অধিকার আছে। এই দৈবই সেই স্ুকৃত ব। দুঙ্ধতের ফল দান কবে 
থাঁকে। নিজেবই পূর্বকৃত কর্মকেই দৈব বলা হয়। মানুষ নিদ্রিত 
থাকলেও সেই দৈব সর্বদা জাগ্রত থাকে। 

পাগুবদের অল্প সৈম্ত আপনাৰ বহু সৈম্তকে ধ্বংস কবেছে। 
এতে আমি এই আঁশঙ্কাই কবছি যে এটা দৈববেই কাজ। এই 
দৈবই আপনাব সব পুকষার্থ ন্ট করছে। (শঙ্কে দৈবস্ত তৎ কর্ম 
পৌকষং যেন নাশিতম্‌। ) 

আশাবাদী কর্ণ আজ যেন নিবাশ হয়ে পড়েছেন। অভুনেব 
বীরত্ব দেখে এখন তিনি তাঁব বীর্ষেৰ প্রশংসা কবতে পবাজ্ম,খ নন । 
আচার্যকে নির্দোষ প্রতিপন্ন কবাঁৰ মধ্যেও যেন কর্ণ চবিত্রেব 
যথেষ্ট পৰিবর্তন লক্ষিত হচ্ছে। তিনি পুকষকার অপেক্ষা দৈবকেই 
প্রাধান্য দিয়ে ছুযেধনকে বোঝাতে চাইলেন যে ভাগ্যেব নিকট 
পুকষকাবকে আত্মসমর্পণ করতেই হয়। কর্ণেব নিজের জীবনেও দেখা 
যাচ্ছে তাব পুকষকাব বার বাব প্রতিহত হয়েছে দৈবেরই চক্রান্তে । 

তবু মাঝে মাঝে কর্ণেব আত্মপ্রত্যয় ফিবে আসতো । তিনি 
ছুর্যেণিধনকে সান্ত্বনা দিষে বলতেন, আমি জীবিত থাকতে আপনি 

বিষাদগ্রস্ত হবেন না। মস্ত পাণ্তবদেব আমি জঘ কববে। 
| ঘটোতকচ বধ পর্বেও কণেৰ বীবদ্বেব প্রমাণ বহুবাব পাও 
যাযষ। ভিনি সহদেবকে একবাঁব পবাঁজিত কবেন। আাত্যকিব 
সন্রে বর্ণব যে বুদ্ধ হযেছিল তা৷ বাজ! বলি ও ইন্দ্রের যুদ্ধেব সঙ্গে 
তুলনীঘ | কণ” ভাব ধন্ুব টঙ্ধাবেব ধ্বনিতে পৃথিবীকে কম্পিত 
কবতে কবতেই সাত্যকিব সঙ্গে বুদ্ধ কবতে লাগলেন। কর্ণ 


১৫৬ চবিত্রে বামায়ণ মহাভারত 


সাত্যকিকে বিপাঠ, কর্ণী, নাবাচ, বৎসদন্ত ক্ষুব ও অন্যান্য শত শত 
বাণেৰ দাবা! ক্ষত বিন্ত করে দিলেন । এই যুদ্ধে সাত্যকিও কর্ণেব 
উপব বাঁণ বর্ধন কবতে লাগলেন। উভয়েব মধ্যেই সমান ভাবে 
যুদ্ধ চলতে লাগল। এই সময় কৌববদেব অন্যান্য যোদ্ধাবা ও 
কর্ণের পুত্র বৃধসেন তীন্ম বাণেব দাবা সাত্যকিকে বিদ্ধ করতে 
লাগলেন। এতে সাঁত্যকি ক্ুদ্ধ হয়ে সব যোদ্াদেব ও কর্ণেব অস্ত্র 
গুলি তাঁব অস্ত্র বাবা নিবাবণ করে বৃষসেনেব বক্ষে একটি বাঁণ বিদ্ধ 
কবলেন। বৃষনেন মৃদ্ছিত হয়ে পডলে তাকে মৃত মনে কবে শোকার্ত 
কর্ণ সাত্যকিকে আঘাত কবতে লাগলেন! সাত্যকিও বাঁর বার 
বাঁণাহত কবেন। সাত্যকি কর্ণকে দশ ও বৃষসেনকে সাত বাঁণে বিদ্ধ 
কবে তীদেব হস্তন্ত্াণ ও ধনু ছিন্ন কবলেন। সাত্যকি ও কর্ণের মধ্যে 
যখন তুমুল যুদ্ধ হচ্ছে, তখন অ্্নেব বথেব ও গাণ্তীবেব টঞ্চীর 
ধ্বনি শুনে কর্ণ ছুর্যোধনকে বললেন- _অভূর্নৈব সামনে পড়ে, আপনাঁব 
সৈন্যবা বহুভাগে বিভক্ত হযে পলায়ন কবছে। এখন এদের 
অবস্থা সমুদ্রে ভগ্ন নৌকাব গ্যাঁয়। রাত্রিতে আকাঁশে মেঘ গর্জনের 
স্তাঁয় অজু্টনৈৰ বথেব নিকটে যে দুন্দুভি ধ্বনি হচ্ছে, ভ শ্রবণ ককন। 
অজুরনেব বথের পার্খ ভাগে যে নানাবিধ হাহাঁকাঁব, বাঁবংবাঁৰ 
সিংহধবনি এবং আবও বহুবিধ শব্দ হচ্ছে আপনি সেই সব শুনুন । 

সাত্যকি বর্তমানে আমাদেব মধ্যে আছে। ধৃষ্টছ্যুয় দ্রোণা চার্ষেব 
সঙ্গে বুদ্ধ কবছে এবং সে আমাদের রথী যোদ্ধাদেব মধ্যে শ্রেঠতম 
বীবদেব দ্বাৰা পবিবেষ্টিত হয়ে পড়েছে । আমবা যদি সাত্যিকি ও 
ধৃ্টছায়কে বধ কবতে পাবি তবে আমাদেব স্থায়ী জয লাভ হবে। 
অতএব আমবা অভিমন্থ্যব শ্কায় সাত্যকি ও ধুষ্টছ্যন্ন এই ছুই মহারথী 
বীবকে চাঁবদিকে ঘিবে ফেলে সংহাব কববাঁব চেষ্টা কবব। অর্জন 
যতক্ষণ পর্যন্ত জানতে পারে যে সাত্যকি বহু সংখ্যক বীব যোদ্ধাদেব 
দ্বাঁবা পবিবেষ্টিত হয়ে পড়েছে, সেই সময়েব মধ্যে আপনারা সকলে 
বাঁত্যকিকে দ্রুত আঘাত ককন যাতে সে নিহত হয। 


বিভিষণ ও কর্ণ ১৫৭ 


কণেব এত পবামর্শ ও চক্রান্ত ব্যর্থ হল। যে কর্ণ একাই 
পাগুবদেব নিহত কববেন বলছিলেন, তিনি এখন গাঁশ্ীবেব ধ্বনি 
শুনে আতঙ্কিত হচ্ছেন। হয়ত কর্ণৰ অবচেতন মনে তীব প্রতি 
গুক পবশুবাম ও ত্রাহ্মণেব অভিশাপ বাণী ক্রিষা কবছিল। তাই 
তিনি অজুনিকে ক্রমেই ভয় করতে শুক কবেছেন। 

সাত্যকি ছুর্যোধন, অজু শকুনি ও তাব পুত্র উলুক ও ধৃষ্টদ্য়ব 
হাতে কৌবব সৈম্তবা পবাজিত হয়ে পলাযন করতে লাগল। তখন 
ক্রুদ্ধ দূর্যোধন দ্রোগাঁচার্য ও কর্ণকে তিবস্কাৰ কবে বললেন, অজু'ন 
জয়দ্রথকে বধ কবেছে দেখে আপনাবা বাত্রিতেও যুদ্ধ কবেছেন। 
কিন্তু পাণ্ডর সৈন্যদের ঘ্বাবা আমাদেব বিশাল সৈন্য বাহিনী ধ্বংস 
হচ্ছে, আব আপনাঁবা তাদেব জঘ কবতে সমর্থ হযে অসমর্থেব 
স্তা তা দেখছেন। যদি আপনাবা আমাকে ত্যাগ কবাই উচিত 
বলে মনে কবেন, তবে আপনাদেব আমাকে বল? উচিত হযনি যে 
আপন।ব! পাঁগবদেব অধ কববেন। আপনাদের সম্মতি না পেলে 
আমি পাগুবদেব সঙ্গে শত্রুতা কবতাম না_-যা সমস্ত যোদ্ধাদেব 
বিনাঁশকাবী হচ্ছে। 


আপনাবা উভয়েই অত্যন্ত পরাক্রমশালী । যদি আপনারা। 
আমাকে ত্যাগ কবতে না চাঁন তবে আপনার নিজ নিজ যোগ্য 
পরাক্রম প্রকাশ ককন এই যুদ্ধে। ছূর্যোধনেব দ্বাবা তিবস্কৃত হলে 
কর্ণ ও ভ্রোণাচার্য ভয়গ্কর যুদ্ধ আরভ্তভ কবলেন। কর্ণ ধুষ্টত্যয্ন ও 
পাধণলদের পবাজিত কবেন। কর্ণেব ভযে পাগুব সৈম্তারা পলাষন 
কবতে লাগলো তা দেখে যুধিষ্টিব অজুকে বললেন কণ' আমা 
সমস্ত সৈম্তকে সংহাঁর কববে। কর্ণকে বধ করবার উপায় স্থির কর। 
অজুনি যুধিষ্টিরের ভয়ের কারণ কৃষ্ণকে জানালেন । 

অ্জুনি বললেন দ্রোণীচার্য ও কর্ণ ভযে ভীত হয়ে আমাদেব 
সৈম্থবা পলাষন কবছে। অতএব আপনি শীঘ্র যেখানে কর্ণ আছে 


৯৫৮ চবিত্রে বাঁমাষণ মহাভাবত 


সেখাঁনে আমাকে নিয়ে চলুন। আজ হয আমি কর্ণকে বধ কবব 
অথব! সে আমাকে বধ কববে। 

কৃষ্ণ বললেন আজ রণাঙ্গনে তুমি অথবা! ভীম পুত্র ঘটোৎকচ 
ব্যতীত অন্ত কোঁন যোদ্ধাই নেই ষে কর্ণের সম্মুখীন হতে পাঁবে। 
এই সময়ে কর্ণেব সঙ্গে তোমাৰ যুদ্ধ কবাঁ উচিত নয়। কর্ণ তোমাকে 
নিহত কববাব জন্ত ইন্দ্র প্রদত্ত একটি শক্তি স্থৃবক্ষিত কবে রেখেছে। 
আমাৰ মতে এই সময় ঘটোৎকচই কর্ণেব সামনে গমন ককক। 
কাবণ সে ভীমেব পুত্র। দেবতাঁদেব স্াঁষ পবাক্রমশাঁলী এবং তাঁর 
নিকট রাক্ষিস সম্বন্ধ যুক্ত ও আস্থৃব সম্বন্ধ যুক্ত দিব্য অস্ত্র সব বষেছে। 
ঘটোৎকচ তোমাদের হিতৈষী এবং সর্বদা সে তোমাৰ অনুবন্ত। সে 
রণাঙ্গনে কর্ণকে জয় কবতে পাববে, এতে আমাব বিন্দুমাত্র সন্দেহ 
নেই। 

কৃষ্ণের পরামর্শে অজুনি ঘটোৎকচকে স্মবণ করলেন । ঘটোৎকচকে 
কৃষ্ণ বললেন, এখন তোমার পবাক্রম দেখাবাব সুযোগ এসেছে । 
তোমাঁব কাছে নান! বকম অস্ত্র অছে। তুমি রাক্ষপী মায়া ও জান। 
এখন এই ঘুদ্ধে এপ অন্য কোনও যোদ্ধা নেই যে কর্ণকে নিবৃত্ত 
কবতে পারে, সেইজন্য তুমি তোমাৰ তেজ, বল ও পবাক্রম দেখাও । 
এজন্যই মানুষ পুত্র কামনা কবে ষে, সেই পুত্র যে কোন প্রকাবে 
আমাকে ছুঃখ হতে মুক্ত কববে। রাত্রে কর্ণেৰ বাঁণাঘাতে পাগুব 
সৈন্বা পলায়ন করছে, তুমি এদেব নিকট তীব স্ববপ হও, বাত্রে 
বাক্ষদদেব শক্তি আবও বৃদ্ধি পাঁষ। তাঁরা তখন ব্লবাঁন, অতিশষ 
দুধর্ধও পরাঁক্রম সহকারে বিচব্ণ কবে। তুমি অর্ধবাত্রে মায়াব দ্বারা 
কর্ণকে বধ কব। ধুষ্ট্য প্রভৃতি অন্য পাব যোদ্ধারা ভ্রোঁচার্যকে 
বধ কববে। ূ 

অজুর্নও ঘটোঁৎকচকে বললেন, আমাদের সমস্ত সৈন্যদের মধ্যে 
তুমি, সাত্যকি ও ভীমসেনকে সর্বশ্রেষ্ঠ বীব বলে গণ্য কৰা! হয। 
অতএব এই রাত্রিতে তুমি কর্ণেব সঙ্গে ছ্ৈবথ যুদ্ধ কর এবং 


বিভীষণ ও কর্ণ ১৫৯ 


মহারথী সাত্যকি তোমাৰ পুষ্ট বক্ষক হবে । 

ঘটোৎকচ বললেন, আপনি যা! বললেন আমি তা করব। যুদ্ধে 
আমি কর্ণেধ সম্মুখীন তে৷ হবই, পবন্ত ভ্রোণাচার্ষেব সম্মুখীন হতে 
পাবি। অস্ত্র বিষ্ভায় অভিজ্ঞ অন্য যে সব বীব আছেন, আমি 
তাঁদের সঙ্গেও যুদ্ধ কবতে সমর্থ । 

আঁজ রাত্রে আমি কণেব সঙ্গে এপ ভয়ানক সংগ্রাম কবব। 
যে পর্যন্ত পৃথিবী অবস্থান করবে; মানুষ সেই সম্বন্ধে আলোচনা 
কববে। আনি জীবিতস্থায এই যুদ্ধে বীবদেৰ ত্যাগ কবব না। 
এমন কি যাব! ভীত তাদেবও আমি ভ্যাগ কবব না। 

ত্রযোদশ দ্রিবসে যুদ্ধ সমাপ্তিব পব ভীষণ যুদ্ধ আবন্ত হল। এই 
যুদ্ধে ঘটোৎকচ কর্ণেব সঙ্গে ভয়ঙ্কব যুদ্ধ কবে। 

কৃষ্ণেব পবামর্শই ঘটোৎকচ অশ্বখীমা, কর্ণ প্রভৃতি বীবদেব সঙ্গে 
যুদ্ধে নিয়োজিত হয়েছিল । 

মাঁষাবী ঘটোৎকচেব যুদ্ধে কৌবব পক্ষে অসংখ্য সৈন্য নিহত 
হওয়ায় সকলেব অনুবোধে কর্ণ, অজুনিকে হত্যা কববার জন্য 
ইন্দ্রদত্ত ষে অস্ত্র শক্তি সযড়ে বেখে দিয়েছেন, যে অস্ত্রেব ভরশায় 
তিনি সর্বদ! ছুর্যধনকে জযযুক্ত কববেন বলতেন, সেই অন্ত্রটি প্রয়োগ 
করে ঘটোৎকচকে হত্যা কবলেন। (ঘটোৎকচ চবিত্ দ্রষ্টব্য । ) 

পবিবেশেব চীপে পড়ে এবং সকলেব ছ্বাবা অন্থুকদ্ধ হয়ে কর্ণ যে 
মহাঙ্্টি ঘটোৎকচেব উপর প্রয়োগ কবলেন, তাৰ দ্বারা কর্ণ আপন 
সর্ধনাশ সাধন কবলেন। স্থিব মস্তিক্ষে কাজ কবলে, তিনি কখনই 
এ অস্ব অজুনি ব্যতীত অন্ত কাবে! উপবে ব্যবহাৰ করতেন না, 
বান্ুদেবই কর্ণকে ছূর্বল করবাব জন্য ও অজুনিকে বক্ষা কববাব 
জন্য কৌশলে ঘটোঁৎকচকে সমব ক্ষেত্রে পাঠিয়ে কৌববদেব মধ্যে 
ভীতি সশর কবিযেছিলেন। 
ঘটোতকচ নিহত হলেন বটে, কিন্তু পৃকবোত্ম কৃষ্ণেব নিকট কর্ণ 
পবাজিত হলেন। কৃষ্ণ কর্ণেব অব্যর্য মক্ধান বাঁলব প্রদত্ত শক্তি 


১৬০ চবিত্রে রামায়ণ ও মহাভারত 


স্থকৌশলে অপহবণ কবলেন। দেবরাজ ইন্দ্র কর্ণের ছুনর্ভ সহজাত 
কব্চ ও কুগুল অপহবণ কৰে শক্তি অস্ত্র দিয়ে কিছু সাস্তনা 
দিয়েছিলেন । ঘটোৎকচ বধে কর্ণ যে অন্তর দ্বার! অজুনকে বধ করবেন 
বলে সবদ্বে বেখেছিলেন, তা হাবালেন। এখানে কর্েব 7৪০82] 
05052 হলো । কুগুল কবচ ত্যাগ কবে ও শক্তি অস্ত্র হারিয়ে কর্ণ 
আজ অন্য দশ বীব যোদ্ধার সমস্তবে নেবে আসলেন। 

কর্ণ অজুর্নেব উপব ইন্দ্রদত্ত শক্তি কেন নিক্ষেপ কবেননি 
ধৃতবাষ্ট্র সপ্তয়কে প্রম্ম কবলে, সঙ্য় উত্তবে জানান যদিও শকুনি, 
দুর্যোধন, ছুঃশীসন এবং তিনি ( অঞ্জয ) সর্বদা কর্ণকে পবামর্ণ দিতেন 
যেন তিনি প্রথমে অজুনিকেই বধ কবেন। তখন তীঁবা পাণ্ডব ও 
পাধ্খালদেব ভৃত্যেব ন্যায় উপভোগ কবেন। অথবা অজু নিহত 
হলে কৃষ্ণ যদি অন্য কোনি পাণগুবকে যুদ্ধের জন্য নিয়োগ করেন, তবে 
কৃষ্ণকেও বধ কবেন। বাবণ_ 

কৃষে হি মূলং পাগুনাং পার্থ; ্বন্ধ ইবোদগীতি। 
শাঁখ। ইবেতবে পার্ধাঃ পাধশলাঃ পত্রসংজ্বিতাঃ | ( ভ্বোঃ) 
১৮২২৩ 

-_কৃষ্ণই পাঁগুবদের মূল, অর্জুন স্বন্ধ হয়ে উৎপন্ন হয়েছেন। অন্য 
কুন্তী পুত্ররা শাখাসমূহ এবং পাঞ্চালরা হলে! তার পত্র স্ববপ | 

যদি কর্ণ কৃষ্ণকে সংহাব করত, তবে এই সমস্ত পৃথিবীই তাঁব 
বশীভূত হয়ে পড়ত--এতে কোন সংশয় নেই। কিন্তু কর্ণ যখনই 
যুদ্ধেব সময় কৃষ্ণেব নিকট গমন কবতেন, তখন তিনি মোহিত হয়ে 
যেতেন। 

সাত্যকিও কৃষ্ণকে এই একই প্রশ্থ কবেছিলেন যে কর্ণ ইন্দ্র দত্ত 
শক্তি কেন অভর্নেৰ উপব আরোপ কবলেন না৷ উত্তবে কৃষ্ণ 
জানালেন, দেবতাদেব মধ্যে ইন্দ্র যেমন অত্যন্ত যশন্বীঃ তেমনি 
অজুিই সর্বাপেক্ষা অধিক যশস্বী। অজুর্ন নিহত হলে পৰ 
স্বগ্রয়দের সঙ্গে পাণুবরা অগ্নিহীন দেবতার্দের ন্যায় মৃতপ্রায় হয়ে 
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যাঁবে। কর্ণ অজুরনিকে বধ কববাঁব প্রতিজ্ঞা কবেছিল। কিন্ত 
আমিই (কৃষ্ণ) সর্বদা কর্ণকে মোহিত কবে রাঁখতাম। সেজন্য সে 
অর্ুরণনৈব উপব সেই শক্তি নিক্ষেপ কবেনি। 

এই শক্তি অজুর্নের পক্ষে মৃত্যু স্ববপ ছিল। এই চিন্তাতেই 
আমি (কৃষ্ণ) নিমগ্ন থাকায় আমাব নিদ্রা হত না এবং আমাব হৃদয়ে 
কোন হর্ষেব উদ্রেক হোত না । এইজন্য আঁমি অন্যান্য বীরদের 
কর্ণেৰ সামনে পাঠীতাম যাঁতে তাৰ অমোঘ শক্তি ব্যর্থ হয়। সেই 
শক্তিকে ঘটোৎকচেব উপব নিক্ষেপ কবতে দেখে আমি মনে কবেছি 
যে অজু মৃত্যুব মুখ হতে মুক্তি পেয়েছে । এজন্য আমিই ঘটোৎ- 
কচকে কর্ণের সামনে পাঠিয়েছিলাম। সে ছাড়া অন্য কেউই বাত্রে 
কর্ণকে আক্রমণ কবতে পাঁবতো ন1। 

সঞ্জয় ধৃতবাষ্ট্রকে আরও বলেছিলেন, প্রতিদিন বাত্রে আমাদের 
মধ্যে এই পরামর্শ হত যে কর্ণ পবদিন প্রভাতেই কৃষ্ণ অথব1 অর্জনে 
উপব এই শক্তি নিক্ষেপ কববে। কিন্তু প্রভাত হলেই দেবতারা কর্ণ 
ও অন্ত যৌদ্ধাদেব সেই বুদ্ধিকে পুনবায় নষ্ট করতেন। আমি 
দৈবকেই সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী মনে করি। যাঁর জন্য কর্ণের 
শক্তিব দ্বাবা অজুনি অথবা দেবকী নন্দন নিহত হননি। (দৈবমেব 
পর্ং মন্যে যৎ কর্ণে হস্তসংস্থ্য়া) 

উপরোক্ত কথোপকথন হতে এটাই উপলব্ধি হয়েছিল দেবতার! 
তাদের অভীষ্ট সিদ্ধ কববাৰ জন্যই কর্ণকে মোহিত করে তার 
ঈম্পিত কর্ম কবতে তীকে দেননি । 

যুদ্ধ ক্ষেত্রে অজূণনের পবাক্রম দেখে দূর্যোধন ভীত হলে, কর্ণ 
ভীকে আশ্বাস দিয়ে বলেছেন ১ 

পবিভ্রাতুমিহ-প্রাপ্তো যদি পার্থং পুরন্দবঃ | 

তমপ্যাশ্ড পরাজিত্য ততো হস্তাস্মি পাগুবম্‌॥ (দ্রোঃ) ১৫৮1৫ 
--আজ যদি স্বং ইন্্ও অভুনকে বক্ষা করতে আসেন, তথাপি 
ইন্দ্রকে পবাজিত করে অুনকে বধ করব । 

€ম পর্ব-১১ 


১৬২ চবিত্রে বামাষণ মগাঁভাবিত 

আপনি ধৈর্য ধকন। আমি আপনাকে প্রতিজ্ঞা কবে বলছি ষে, 
যুদ্ধে সমস্ত পাগুব ও পাধশল নৈন্যদেব আমি বিনাশ কবব। যেমন 
কা্তিকেয় তাবকাস্ুবকে বিনাশ করে ইন্দ্রকে জয দাঁন কবেছিলেন, 
তেমনি আমিও আজ আপনাকে জঘ দীন কবব। আপনাৰ প্রিয় 
কাঁজ কবা আমাব কর্তব্য, সেই জন্যই আমি জীবন ধাবণ কবে 
আছি। কুন্তী পুত্রদেব মধ্যে অুনিই অধিক শক্তিশালী । অতএব 
আমি ইন্দ্রব থেকে যে অব্যর্থ শক্তি পেষেছি তা অ্জ্নের উপবই 
নিক্ষেপ কবব। অজুর্ন নিহত হলে তার সব ভ্রাতাবা আপনার 
বশীভূত হবে অথবা! পুনবাঁষ বনে চলে যাবে । আঁমি জীবিত থাকতে 
আপনি বিষন্ন হবেন না। আমি সব পাব সৈন্যদেব জয় কবব। 

সাময়িক দূর্বলতা ত্যাগ করে কর্ণ আবাঁব উৎসাহিত হয়ে 
উঠলেন। 
কর্ণেব এই উক্তিব মধ্যে কৃত্রিমতা ছিল নাঁ। যথার্থই তিনি 
ছুর্যোধনেব কৃতজ্ঞতার খণ শোঁধ কববাব জন্য সব প্রলোভন জয় 
কবেছিলেন। 

কর্ণেৰ কথা শুনে কৃপাচার্ধ হেদে বললেন, অতি সুন্দব। যদি 
বাক্যেৰ দ্বাৰা সব কার্য সিদ্ধ হয়, তবে তোসাঁব ন্যায় এবপ সহায়ক 
লাভ কবে দূর্যোধন আজ সহীয়বান হলো । তুমি আত্মপ্রশংসা 
সুচক বহু কথাই বলছ, কিন্ত একপ পবাক্রম তো তোমাৰ মধ্যে দেখা 
যাঁয় না এবং সেরূপ কোন ফলও দেখা যাঁধ নাই। পাওুপুত্রদের 
সঙ্গে তৌমাব বহুবাঁৰ সম্মুখ সমব হয়েছে, কিন্ত সর্বত্রই পাণুববাই 
তোঁমাকে পবাঁজিত কবেছে। 

বখন গন্ধররা দুর্ষেঁধনকে বন্দী কবে নিয়ে যাচ্ছিল, তখন সমস্ত 
দৈন্যবা যুদ্ধ কবছিল, কিন্তু তুমি একাকীই সর্বাগ্রে পালিযেছিলে। 
বিবাঁট নগবে সমস্ত কৌববব! একত্রে সসবেত হয়েছিলেন। কিন্ত 
অর্ন একাকীই সেখানে সকলকে পবাঁজিত কবেছিল। কর্ণ 
তুমিও তোমার ভ্রাতৃবৃন্দেৰ সঙ্গে এখানেও পবাজিত হযেছিলে। যুদ্ধে 
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একাকী অজুর্নৈর সম্মুখে তুমি যৃদ্ধ করতে সমর্থ নও। সুতরাং কি 
করে তুমি কৃষ্ণ সহ সব পাগুবদেব জয় কববাঁর উৎসাহ দেখাচ্ছ? 

কোন কথা না বলে তুমি যুদ্ধ কবে যাঁও। তুমি অত্যন্ত আত্ম 
প্রশংসাশুচক কথ! বলে থাঁক। যে ব্যক্তি কোন কিছু না বলেই 
পরাক্রম দেখিয়ে থাকে, সেই ব্যক্তিই বীব। আর এবপ করাই 
সৎ পুকষেব ত্রত। তুমি বৃথ! গর্জন কবচ্ছ, তাঁই কোন ফল দেখা 
যাচ্ছে না, কিন্তু ছুযোঁধন তা বুঝতে পারছে না। যতক্ষণ তুমি 
'অজুনিকে দেখতে পারছ না, ততন্ষণই গর্জন কব। তাঁকে দেখলে 
বা! তার শবাঘাতে তুমি স্তব্ধ হবে। ক্ষত্রিয়ব! নিজ বাহুবলেব দ্বারা 
শৌর্ষেৰ পরিচয় দিষে থাঁকেন, আব ্রাঁক্ষণবা বাঁণীব দ্বারা উপদেশ 
দান কবতে নিপুণ। অজু ধনুধ্ণরণে বীব আঁব কর্ণ কেবল মনের 
সন্কন্পের দ্বারাই নিজেব বীবন্বেব পবিচয দ্দিষে থাকে । (ধনুষা! ফাল্তুনঃ 
শর কর্ণ শৃবো। মনৌবখৈঃ।) যে অর্জুন শঙ্কবকে যুদ্ধেব দ্বাবা সন্ত 
কবেছে, সেই অর্জনেকে তুমি বধ করতে সমর্থ হবে? 

্রত্যুত্তবে কর্ণ কষ্ট হয়ে বললেন, বীবেরা সর্বদা গন কবে 
খাঁকেন, আবার যথা সমযে ফল দাঁনও করে থাকেন। যুদ্ধক্ষেত্রে 
বীর যোদ্ধাবা যদি আত্মপ্রশংসা করে, তবে তাতে কোন দৌষ 
দেখতে পাচ্ছি না। মানুষ নিজের মনে ষে কার্যভাঁর বহন কববাঁব 
জন্য প্রস্তুত হয, এ বিষয়ে দৈব নিশ্চঘই তাঁকে সহায়তা করে থাকে 
(দৈবস্ত গ্রবং তত্র সাহীধ্যাযোপপদ্থতে)। আমি কৃষ্ণ ও সাত্যকি 
সহ সমস্ত পাগুবদেব যুদ্ধে বধ কববাঁব জন্য নিশ্মষ কবে যে গজন 
কবছি, তাতে আঁপনাব কি অনিষ্ট হচ্ছে? 

বৃথা শুবা ন গজন্তি শীরদা ইব তৌষদাঃ। 

সামর্থমাত্বনো জ্ঞাত্ব। ততো গর্জভ্তি পণ্তিতাঃ॥ (দ্রোঠ ১৪৮৩০ 
-শবৎকালেব মেঘেব ন্যায় বীরবা বৃথা গর্জন কবেন না। বিদ্বানবা 
প্রথমে নিজের শাম্থ্যকে বুঝে থাকেন, পৰে তব! গন করেন । 

আমি যুদ্ধে কৃষ্ণ, সাত্যকি এবং অন্যান্য অনুগামীদেব সঙ্গে 


১৬৪ চবিজে বামায়ণ মহাভাবত 


পাগুবদেব বধ কবে পৃথিবীর রাজ্য নিষ্বণ্টক কবে ছুযোঁধনকে দান; 
কবব। | 

কৃাঁচার্য বললেন, তোমাৰ এই মনোগত নিরর্থক প্রলাপ আমাক 
বিশ্বাসযোগ্য হচ্ছে না। কর্ণ, তুমি সর্বদাই কৃষ্ণ, অর্জন ও ঘুধিঠিরের 
নিন্দা কবে থাক কিন্ত তুমি এটা জেনে বাঁখ যে, যেখানে কৃষ্ণ ও 
অজুরন সেখানে জয় স্থুনিশ্চিত। যদি দেবতা, গন্ধব যক্ষ, মনু, 
সর্প ও বাক্ষদরাও যুদ্ধেব জন্য উপস্থিত হন, তবে যুদ্ধে কৃষ্ণ এবং 
অজুরনিকে কখনও তাঁর1 জয় কবতে সমর্থ হবেন না। এই ভাঁবে 
তিনি যুধিষ্টিব ও অন্যান্য ভ্রাতাদের ও আত্মীয় বন্ধুদেব গুণেব বর্ণনা 
করে বললেন, সৃতপুত্র, তুমি সর্বদা কৃষ্ণেব সঙ্গে যুদ্ধ কবতে উৎসাহ 
দেখাচ্ছ, তা তোমার গুকতব স্পধণ। 

কৃপাচার্যে কথা শুনে কর্ণ উপহাস করে ব্ললেন- ব্রহ্মণ, 
পাগুবদের বিষয়ে আপনি যে সব কথা বললেন তা৷ সত্য । কেবল 
তানয়। পাগুবদেব মধ্যে আরও বহু গুণ আছে! আর এটাও 
ঠিক যে পাগুবদেব যুদ্ধে ইন্দ্রাদি দেবতা এবং দৈত্য, যক্ষ, গন্ধব? 
পিশাচ, নাগ ও রাক্ষলবাঁও জয় কবতে পারবে না। তবু আমি ইন্দ্র 
প্রদত্ত শক্তির বলে তাদের জ্য করব। ব্রহ্মাণ, আমাকে দেবরাজ 
ইন্দ্র যে অমোঘ, শক্তি দিয়েছেন, আমি তা দিয়ে যুদ্ধে অ্ুনকে 
অবশ্যই নিহত করব। 

অঙ্ুনি নিহিত হলে, তার্‌ ভ্রাতারা কখনই এই পুথিবী-বাজ্য 
ভোগ কবতে সমর্থ হবে না। তাহলে অনায়াসেই এই সমগ্র 
পৃথিবী কৌরবরাঁজ ছূ্যেধনের বশে থাকবে । এই সংসারে স্থনীতি 
পূর্ণ যদ্ধ সহকারে সমস্ত। কার্য ই সিদ্ধ হয়ে থাকে, এতে কোন সংশয় 
নেই। এট] বুঝেই আসি গর্জন কবছি। 

ত্বং তু বিপ্রশ্চ বৃদ্ধশ্চ অশক্তশ্চাপি সংযুগে | 

কৃতন্েহশ্চ পার্থেষু মোহান্মামবমন্যসে, ॥ (দ্রোঃ) ১৫৮৫৬ 
"আপনি ত্রান্মণ আবার তাঁব উপর বৃদ্ধ হয়েছেন। আপনার আর 


_বিভীষণ ও কর্ণ ১৬৫ 


যুদ্ধ কববাব শক্তি নাই। এটা ছাডা, আপনি কুত্তী পুত্রদেব স্নেহ 
কবেন সেই জন্ত মোহবশতঃ আমাকে অবজ্ঞা করছেন। পুনরায় 
'আঁমাঁকে অপ্রিষ বাক্য বললে জিভ কেটে দেব | 

গুকর প্রতি এ প্রকাব ব্ঢ় বাঁক্য জ্ঞানী পণ্ডিত কর্ণের পক্ষে 
লিন তার এই কটুক্তি হতে মনে হয় অল্পে তিনি ভ্রুদ্ধ 
হতেন এবং ক্রোধে তিনি অমর্ষ ছিলেন । 

রা তিনি কৃপাচার্যকে আবও কঠোরতবৰ ভাষায ভন! 
করলেন। 

মাতুলেব অপমাঁনে অশ্বথামী কর্ণকে তিবস্কাব কবে বললেন, 
তোমা বুদ্ধি অত্যন্ত দূষিত হযেছে । আমাৰ মামা সমগ্র, জগতেব 
শ্রেষ্ঠ ধনুর্ধৰ এবং বীব। ইনি অজুবনেব গুণেব সত্য প্রশংসা 
কবেছেন। তুমি বিদ্বেষবশতঃ আত্মগ্রশংসায় অন্ধ হযে যুদ্ধে কাউকে 
গণ্য কর না। তাকে অযথা তিবস্কাব কবছ কেন? অর্জন 
তোমাকে পবাজিত কবে তোমা সামনেই জয়দ্রথকে বধ কবেছিল। 
তখন তোমাৰ বীরত্ব কোথা ছিল? তোমার এই সব অন্ত্রগুলিই 
বা তখন কোথা ছিল? যে পূর্বে শঙ্কবেব জঙ্গে যুদ্ধ করেছে, 
তাঁকে তুমি কেবল কল্পনাতে জয় কববার ইচ্ছা কবছ? 

অজুনি অন্ত্রধাবীদেব মধ্যে শ্রেষ্ঠ। কৃষ্ণ সঙ্গে থাকলে যাঁকে 
দেবতা ও অন্ুরবাও জয করতে পাঁবে না, একমাত্র অপরাজেয় বীৰ 
সেই অজুনিকে বধ কববাৰ জন্য এই ৃপতিদের সঙ্গে তৌমাঁৰ কত 
শক্তি আছে? এখনই তোমাৰ মস্তক দেহ হতে বিচ্ছিন্ন করে দিচ্ছি 
(এষ তেহগ্ঞ শিবঃ কাযাছুদ্ধবাঁমি স্থহ্মিতে । ) বলে সবেগে অসশ্বথাঁমা৷ 
উ্িত হলে ছূর্যোধন ও কৃপাঁচার্য তাকে নিবৃত্ত কবেন। 

ভ্রোণপর্বে কর্ণৰ সঙ্গে ভীমের প্রচণ্ড যুদ্ধ হযেছিল। (ভীম 
চবিত্র ভরষ্টব্য ) 


দ্রোণের মৃত্যুতে ছুর্যোধন শোক কবাধ-__কাশীদাসী মহাভারতে 
কর্ণ বলেছেন__ 


১৬৬ চবিত্রে বামাষণ মহাভিবত 


কর্ণ বলে শুন বাঁজা বলি হে তোমায় ॥ 
বড়ই ছর্বল পুবাঁতন বৃদ্ধ ছিল। 
বণে শিক্ষা ছিল তাই সমব করিল ॥ 
দৌহ হেতু শোক নাহি কব দূর্যোধন । 
আমিই বাদ্ধিয়া দিব পাগুবেব গণ ॥ 
যুধিষটিবে ধৰি দিব সমব ভিতর | 
রণস্থলে শোক নাহি কর ঘৃপবৰ ॥ (দ্রোঃ) 
কর্ণৰ এ উক্তিতে কেবল ধুষ্টতাই প্রকাশ পেয়েছে । গুকব মৃত্যু এত 
সহজভাবে নেওয়া গুক নিন্দাৰ পর্য্যায়ে পডে। ইহা! গ্থিত। 
অজুনেব প্রতি ভ্রোণেব পক্ষপাঁতেৰ জন্যই বোধ হয ভী্ষেব ন্যায 
দ্রোণেব প্রতিও কর্ণ এইৰপ বিদ্বেষভাঁব পৌঁষণ কবতেন | 
দুর্ষোধন পবামর্শ চাইলে অশ্বখীমা বললেন, আমাদেব পক্ষে ষে 
সমস্ত পৰাক্রমশালী, বিশ্ব বিখ্যাত মহাঁবথী, নীতিজ্ঞ, সাধনসম্পন্ন, 
দক্ষ ও অন্ুরক্ত যোদ্ধা ছিলেন, তাবা সকলেই যদিও নিহত হয়েছেন, 
তথাপি আমাদের নিজেব বিজযেব প্রতি কোনবপ নিবাশ হওযাঁ 
উচিত নয়। যদি সমস্ত কার্য উত্তম নীতি অন্তসাবে সম্পন্ন কৰা! হয, 
তবে ভাব দ্বাবা দৈবের আনুকূল্য লাভ কৰা যাঁষ। অতএব আমরা 
সবগুণ সম্পন্ন কর্ণকেই সেনাপতি পদে অভিষিক্ত কবব এবং তাকে 
সেনাপতি কবে আমর! শত্রদেব নিহত কবব। 
অশ্বথামাব নির্দন অভিমত শুনে ছুর্ধোধন কর্ণেব উপব বিশেষ 
আস্থা স্থাপন কবলেন। তিনি কর্ণকে বললেন, কর্ণ আমি 
তোমাৰ পরাক্রম জানি এবং আরও অনুভব কৰি যে, আমাব প্রতি 
তোমার স্নেহও অধিক। তুমি অত্যস্ত বুদ্ধিমান এবং সব্দা 
আমাৰ পক্ষে পরম আশ্রষ। আমাঁব দুই অতিবথথী বৃদ্ধ কীব 
পিতামহ ভীন্ম ও আচার্য ভ্রোণ নিহত হয়েছেন। উভয়েবই 
অর্গুনের প্রতি পক্ষপাত ছিল। তাই উভয়ে নিহত হয়েছেন । এই 
প্রধান ছুই সেনাঁপতিব মৃত্যুর পৰ আঁমি বন্ধ চিন্তা কবেও সমরাঁজণে 


বিভীষণ ও কর্ণ কি 


তোমার সমান অন্য কোন যোদ্ধাকে দেখতে পাচ্ছি না তুমি 
সেনাপতি হযে শক্রদেব পরাজিত কব। 

কর্ণ গ্ত্যুত্বরে বললেন, আমি পাগুবদের তাদের পুত্র ও 
কৃষ্ণের সঙ্গে পরাজিত কবব। আঁপনি ্ধয ই জানি 
সেনাপতি হব। এখন পাণুবর! পরাজিত বলেই মনে ককন | 

কর্ণ সেনাপতিপদে অধিষিত হযেই স্বভাঁববশত; পুনরাষ আঁ 
প্রশংসায় মুখব হলেন! 

অতঃপর দূর্যোধন শান্ান্ুসাবে কর্ণের অভিষেক কবলেন। 

কর্ণ সেনাপতি হওয়ায় কৌবব সৈন্যদেব মধ্যে সর্বত্র 'সাঁজ” 
সাজ" রব উঠল। 

কর্ণ কৌরবদেব বিশীল বাহিনীকে শিবিব হতে নিষ্থান্ত 
কবালেন। অতঃপব তিনি পাঁওবদেব জয় কববাব জন্য কৌবব 
সৈন্য বাছিনীব জন্ত মকব বৃহ বচনা! কবে অগ্রসব হলেন। তিনি 
়্ং মকব বৃহেব মুখে বইলেন। নেত্রঘষেব স্থানে শকুনি ও 
উল্‌ককে দড়ি কবালেন, শীর্ষস্থানে অশ্বামা ও গ্রীবাস্থানে ছূর্যোধনের 
আঁতাবা অবস্থান কবলেন, এইভাঁবে অন্যান্য শ্রেষ্ঠ বীবদেব মকর 
বৃহেব বিভিন্ন স্থানে দাড় কবালেন। 

কর্ণকে এইভাবে যাত্রা করতে দেখে যৃধিঠিব অনেকে বললেন, 
পার্থ, দেখ বীব কর্ণ মহাবিথীদেৰ দিষে সৈন্যবাহিনীকে কি ভাবে 
সুরক্ষিত কবেছেন। 

প্রধান বীরব1 নিহত হযেছেন অবশিষ্ট বীরদেব আমাৰ তৃণের মত 
মনে হচ্ছে। 

এই সৈন্য বাহিনীর মধ্যে একমাত্র মহাধনুর্ধর কর্ণ আছেন, 
যিনি বথীদেব মধ্য শ্রেষ্ঠ এবং দেবতা, অনু, গন্ধ, কনর, মহাম্পর্শ 
ও চবাচব প্রাণিদের সঙ্গে ভ্রিলোকের সব যোদ্ধা মিলিত হযেও ধাকে 
জয় কধতে সমর্থ হয না। আজ দেই কর্ণকে বধ কবে তোঁমীর 
জয সুচনা করবে এবং আমার হদয়ে বাঁব বংসব ধবে যে শল্য বিদ্ধ 


তা 


১৬৮ চবিভ্রে বামায়ণ মহাভাঁবত 


বয়েছে তা নির্গত কববে। অতএব তোমাব যেবপ ইচ্ছা হবে, 
সেইবপ বৃহই বচনা কব! 

যুধিষ্টিবেব এই উক্তি হতে করণে বীর্ষের প্রকৃত পবিচষ পাওয়া 
যায়! একমাত্র কর্ণের শক্তি ও শৌর্ধেব কথা চিন্তা কবেই যুধিটির 
বনবাসেব বাঁব বৎসৰ বিনিপ্র কাটিয়েছেন। কর্ণ সহজাত কুল কবচ 
বিষুক্ত এবং শক্তি অস্ত্র বঞ্চিত হলেও কর্ণেৰ স্বকীয় বল বীর্ধেব ভয় 
যুধিষ্ঠিব কখনো! কাটাতে পাবেননি। 

অজুর্নি অর্ধচন্দ্রাকাবে বৃহ বচনা! করলেন । সেই ব্যুহেব বাম 
পার্থেভীম ও দক্ষিণ পার্থ ধৃষটছায় মধ্যভাগে যুধিষিব ও অজুনি 
বইলেন। যুধিষ্টিবেব পশ্চাতে নকুল ও সহদেব বইলেন। : উভয় 
পক্ষে তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হল ও বহু বীব হতাহত হলেন। 


কর্ণেব সঙ্গে সাত্যকিব যুদ্ধ হয। কর্ণ তেজন্বী বাণেব দ্বাৰা 
সাত্যকিকে আঘাত কবলেন। সাত্যকিও দ্রুত বিষাক্ত নানাবিধ 
বাণেব দ্বাবা বথ, অশ্ব ও সাবখিসহ কর্ণকে আচ্ছাদিত কবলেন। 
তখন কর্ণেব সাহায্যেব জন্য কৌবব বীববা! হস্তী, অশ্ব, বথ ও 
পতি নিয়ে তীব সাহাষ্যে আসলেন। অন্যদিকে খুষ্টহ্যন্ন প্রভৃতি 
পাঁণ্ডব বীরবা কৌবব বাহিনী উপব আক্রমণ কবলেন এবং কৌবৰব 
সৈশ্বা পাগুবদেব দিকে ধাবিত হলেন। অপবাহ্ে শঙ্কবেৰ গুজ1 
সম্পন কবে অর্জন ও কৃষ্ণ কৌবব সৈন্যদের আক্রমণ কবলেন। 
অঙ্র্ন কৌবব সৈম্তাদেব সংহাব কবলেন। (অজু চবিত্ ্রষ্টব্য ) 
পাঁওবদেব জয লাভ ঘটল। 


কৌবব সেনাবা পবাজিত হযে ছুঃখিত চিন্তে গুপ্ত মন্ত্রণী কবতে 
লাগলেন। সেই সময় কর্ণ ভ্ুুদ্ধ সাপের ন্যাঁষ দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে 
ছুর্যোধনেব দিকে তাকিয়ে ৰললেন, অজূনি সীবধানী, দৃচচেতা, চতুৰ 
ও ধৈর্যশীল । তছ্পবি যথাসময়ে কৃষ্ণও তাকে কর্তব্য জ্ঞান দান 
কবেন। সেই জন্য মে সহসা অস্ত্র ধারা আমাঁদেবব ফি কবেছে। 


বিভীষণ ও কণ ১৬৯ 


আগামী কাল আমি তাব সমস্ত সঙ্বল্প নষ্ট কবে দেব। ছুষ্ণঁধন 
তথান্ত্ব বলে বিশ্রীম কবতে গেলেন । 

কর্ণ সম্বন্ধে ধৃতবাষ্ট্র সপ্চয়কে বলেছেন,_ 
- কর্ণে৷ হোকো মহাবাহুহন্তাৎ পার্থান্‌ সন্থপ্রযান্‌। 

কর্স্ত ভূজয়োবীর্য্যং শত্র-বিষ্্ুসমং যুধি | 

তত্ত শঙ্্াণি ঘোবাঁণি বিক্রমশ্চ মহাত্বনঃ। 

কর্ণমাশ্রিত্য সংগ্রামে মন্তে। ছুর্যোধনো নৃপঃ ॥ (কঃ) ৩১১৯-২১ 
_মহাঁবাজ কর্ণ একাকী স্ঞরষদেব সঙ্গে কুত্তীপুত্রদেব বধ করতে 
সমর্থ। যুদ্ধে কর্ণেৰ বাহুবল ইন্দ্র ও বিষ্ণুর তুল্য। তাব অন্ত্গুলিও 
ভয়গ্কব এবং এই মহাত্মা বীবেব পবাক্রমও অদ্ভুত। এই:সব চিন্তা 
কবে বাঁজা ছুর্যোধন যুদ্ধে কর্ণেরই আশ্রয় নিষে যুদ্ধে মেতে উঠেছিল । 

কর্ণেব উপব ছূর্যোধনেব এত বেশী নির্ভবশীলতার কাবণ 
ধৃতবাস্ট্রেব উক্তি হতে উপলব্ধি কবা যাষ। 

পরদিন প্রভাতে কর্ণ ছুর্যোধনকে জানালেন আজ আমি 
অজুরনেব সঙ্গে যুদ্ধ কবব। এই যুদ্ধে হয আমি তাঁকে বধ কবৰ 
অথবা সে আমাকে বিনাশ কববে। (নিহনিষ্যামি তং বীবং স বা 
মাং নিহনিষ্যতি |) আমাৰ ও অভুর্নেব সামনে নান! প্রকাঁব বু 
কীজ এসে উপস্থিত হযেছিল, সেজন্য তাব সঙ্গে আমাৰ দৈবথ যুদ্ধ 
এখনও হষনি। 

আমাদের সৈন্যবাহিনীব প্রধান বীববা নিহত হয়েছেন। অতএব 
আমি যখন যুদ্ধে সৈন্যদের মধ্যে অবস্থান কবব, তখন অজুনি আমাকে 
ইন্দ্র দত্ত শক্তি হতে বঞ্চিত জেনে অবস্ঠই আমাকে আক্রমণ কববে। 
দিব্যান্ত্রগুলিব বল আমাৰ ও অর্জনেব সমানই আছে। 

হাতী প্রভৃতিব বিধীল দেহ ভে দকবতে, ক্রত'অন্ত্র চালাতে, দূরে 
লক্ষ্যভেদ কবতে, সুন্দৰ বীতিতে যুদ্ধ করতে এবং দিব্যান্্র প্রয়োগ 
কবতে অন্ন আমাব সমকক্ষ নন। শাবীবিক বল, শৌর্ধ, অন্ 
বিজ্ঞান, পরাক্রিম এবং শক্রদেব উপব জয লাভ কববাঁব উপায় 


১৭০ চবিত্রে বামায়ণ মহাঁভাবত 


অন্বেষণেও সব্যসাচী আমা সমান নয। আমার ধন্ুব নাম বিজয়, 
বা সমস্ত অস্ত্রেব মধ্যে শ্রেষ্ট, যা! স্বযং বিশ্বকর্সী ইন্দ্রব জন্য প্রস্তুত 
কবেছেন। এই পবম প্রিষ খন্থুটি ইন্দ্র পবশুবামকে দিষেছিলেন 
এবং পবশুবাঁম সেই দিব্য উত্তম ধন্থ আমাকে দীন কবেছেন। সেই 
দিব্য ধন্ম দিযেই আজ আমি অভূ্নেব সঙ্গে যুদ্ধ করব । এই ধনু 
গাস্ীব ধন্থু হতেও শ্রেষ্ঠ। এই সেই ধন্ু যাব দ্বারা পবশ্ুবাম 
একুশবাঁৰ পৃথিবী ন্গত্রিয়হীন কবেছিলেন। (ত্রিসপ্তকৃতব : পৃথিবী 
ধনুষা যেন নিজিতা।) 

আজ আমি সেই ধনু দিষে অজনকে বধ কবে বন্ধু বান্ধবদেব 
অঙ্গে আনন্বিত হব। বৃক্ষ যেমন অগ্নিব আক্রমণ সহ্য কবতে পারে 
না, তেমনি অজ্ভ্যনেৰ মধ্যে তেমন কোন শক্তি নেই যা দ্বারা সে আমাৰ 
বেগকে সহ করতে পাঁববে। কিন্তু একটি বিষষে আমি অর্জন 
অপেক্ষা হীন, তা আমাব পক্ষে আপনাকে বলা উচিত। তাঁব ধন্ুব 
গুণ দিব্য, তাঁব কাছে ছুটি বড় বড অক্ষয় তুণ আছে এবং তাঁব সারথি 
স্বয়ং কৃষ্--এ সমস্ত আমাঁব নেই৷ 

অজি হতে কর্ণ তিন বিষষে নিকৃষ্ট সবলভাবে তা তিনি স্বীকাঁৰ 
কবলেন। 

কৃষ্ণ তাঁব বথেব অশ্বেব লাগাম ধরে আছেন । তাঁব কাছে অগ্নি 
প্রদত্ত স্বর্ণ ভূষিত দিব্য বথ আছে, যাকে কোন প্রকারেই বিদ্ধ 
কবা যায় না। তাঁব অশ্ববা মনেৰ মত বেগগামী। তাঁর তেজন্বী 
ধবজ, ও দিব্য, যাৰ উপর স্বযং হনুমান বিদ্যমান বষেছে। কৃষ্ণ জগতেব 
অষ্টা। ( কৃষ্ণণ্চ ত্রষ্টা জগতো ) তিনি অজুবনেব বথকে বক্ষা কবছেন। 
এই সব বস্তু হীন হয়েও আমি অজুণনেব সে যুদ্ধ কবতে ইচ্ছুক। 

কর্ণেৰ অদম্য সাহস পাঠক মনকে আনন্দিত কবে। সঙ্গে সঙ্গে 
তাঁব ছুঃখে বেদনা বোঁধ কবে কর্ণ ও অজুর্নেব মধ্যে কুকক্ষেত্রে যুদ্ধে 
অসমতা৷ লক্ষ্য করে। 

কৃষ্ণেব তুল্য সাবি কার্ধে নিপুণ এই শল্য যদি আমাৰ সাঁবথিৰ 


বিভীষণ ও কর্ণ ১৭১ 


কার্ষ কবেন তবে আঁপনাৰ জয় লাভ হবে। শক্ররা যাকে সহজে 
জয কবতে সমর্থ হয় না; সেই বাঁজা শল্য গৃধেব প্রক্ষযুক্ত নাঁবাচ 
সমূহ বহন কবে নিক। ভাল অশ্বে সংযোজিত শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ বু বথ 
সর্বদা আমাব পশ্চাতে পশ্চাতে অনুসবণ ককক। এবপ ব্যবস্থা" 
হলে আমি অজুন হতে অধিক শক্তিধব হব । 
শল্যোহপ্যধিকঃ কৃষ্ণাদজুনীদপি চাপ্যহম্‌॥ (কঃ) ৩১৬১ 
-_ শল্যও কৃষ্ণ অপেক্ষা অধিক এবং আমিও অর্জুন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ । 
শল্যকে কৃষ্ণ অপেক্ষা অধিক আঁখ্যা অনুচিত । 
কর্ণ আবও বললেন, কৃষ্ণ অশ্ব বিদ্যার বহস্ জানেন, শল্যও অশ্ব 
জ্ঞান বিষযে বিশেষজ্ঞ । বাহুবলে মন্ত্ররাজ শল্যেব তুল্য অপর কোন 
ব্যক্তি নেই। সেবপ অস্ত্র বিগ্াঘ আমার সমান আব কোন ধনুধৰ 
নেই। শল্য আমা সাবথি হলে পৰ আমাৰ এই বথ অ্জ্নেব বথ, 
হতে শ্রেষ্ঠ হযে যাঁবে। এইভাবে এই যুদ্ধে আমি অজুনিকে জব 
কবতে পাববো। আমি ইচ্ছা কবি আঁপনাব দ্বাবা আমাৰ মনোমত 
এই ব্যবস্থা হবে । 
আপনি আমাৰ অভিলাব পূর্ণ করলে যুদ্ধে দেবতা ও অস্থববাও. 
আমাৰ সম্মুখীন হতে পাববে না, স্ৃতবাং সেই স্থলে পাণগুবব! আমাব 
কি কবতে পাঁববে? 
কর্ণেব কথা শুনে দূর্যোধন আনন্দিত হলেন এবং বললেন, কর্ণ, 
তুমি যা কবশীয মনে কব আমি তা অবশ্য করব। যুদ্ধে বহু তৃণীবে 
পবিপূর্ণ ও বহু অশ্খযুক্ত বথ তোমাব পিছনে যাঁবে। বহু গাড়ী 
গৃপ্পক্ষ যুক্ত নাবাচগুলিকে তোমাঁৰ পশ্চাতে বহন কবা যাবে। 
আমরা এবং সমস্ত নৃপতিবাও তোমার অন্ুগমন করব। ,এই কথা' 
বলে ছুর্ধোধন শল্যের নিকট গমন করলেন। 
ছুর্যোধন শল্যকে কর্ণেৰ সাবথ্য পদ নেবাঁব জন্ত অন্থুরোধ করতে 


গেলে শল্য সত পুত্রের সাবথি হওয়া প্রস্তাবকে অপমান জনক মনে 
কৰে ক্রুদ্ধ হলেন। 


১৭২. চবিত্রে বাঁমাষণ মহাঁভীবত 


উত্তরে ছুর্যোধন শল্যকে কৃষ্ণব সঙ্গে তুলনা কবে ভাব ভূয়সী 
প্রশংসা কবে কর্ণ সম্বন্ধে বললেন-_যদি কর্ণে কোনও পাপ বা! দোঁষ 
থাকত, তবে ভূগু নন্দন পবশুরাম তাঁকে দিব্যান্রগুলি দান 
কবতেন ন|। 

নাপি স্ুনকুলে জাতং কণং মন্তে কথঞ্চন ॥ 

দেবপুত্রমহং মন্তে ক্ষত্রিযাঁণাং কুলোদ্‌ ভবমূ। 

বিস্বষ্টমববোধার্থং কুলস্তোতি মতির্সম ॥ (কঃ) ৩৪1১৫৯-১৬০ 
__রাজন, কর্ণ সৃতকুলে জন্মেছে এ কথ! কোন বপে আমি ধরবশ্বাস 
কবি না। আমি তাঁকে ক্ষত্রিয় কুলোস্ভব দেবপুত্র বলেই মনে কবি 
আমাৰ ত বিশ্বীস হচ্ছে যে, তাঁর মাতা নিজেব গুপ্ত বহস্য গোপন 
কববাঁর জন্য এবং তাঁকে অন্ত কুলে বালক বলে বিখ্যাত কববার 
জন্যই সতকুলে পরিত্যাগ করে গেছেন। 

আমি সর্বতোভাঁবে বিশ্বীন করি ষে কর্ণ ুত পুত্র নয়। মহাবধী 
'ও সূর্ধতুল্য তেজম্বী কবচ কুগুল ভূষিত পুত্রকে স্ৃতজাতিব স্ত্রী কি 
কবে লাভ করবে? কোন হরিণী কি ব্যান্রেব জন্ম দিতে পারে? 
(যথ? হাস্য ভূজৌ 'পীনৌ নাঁগবাঁজকরোপমৌ |) 

দুর্যোধনেব এবপ স্থিব নিশ্চিত উক্তি শুনে শল্য কর্ণেৰ সাবি 
পদ গ্রহণে সম্মত হলেন। 

পরাতে যুদ্ধে উপস্থিত হযে ছূর্যেঁধন মদ্ররাজ শল্যকে বললেন, 
আপনি সংগ্রাম ক্ষেত্রে কর্ণেব এই অশ্বদেব সংযত বাঁখবেন আঁপনাঁৰ 
দ্বাৰা স্থবক্ষিত হযে কর্ণ নিশ্যযই অজ্নেকে জয করতে পাঁববে। 

শল্য বথ স্পর্শ করে বললেন, তথাস্ত, তাই হোক। বেদজ্ঞ 
পুবোহিত দাবা পুর্বেই যাৰ মাঙ্গজলিক কাজ অনুষ্ঠিত হযেছে। সেই 
ব্থকে কর্ণ বিধি অনুদাৰে পূজা এবং প্রদক্ষিণ কবলেন। তাঁবপব 
সর্ষে উপাঁসনা কবে পার্থ দণ্ডায়মান শল্যকে বললেন, প্রথমে 
"আপনি বথে উপবেশন ককন। অতঃপব কর্ণ বথে আবোহন 
কবলেন। 
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দুর্যোধন কর্ণকে বললেন, যুদ্ধে দ্রোণ' ও ভীগ্ম যে কাঁজ করতে 
পাবেননি সেই ছু্ষব কর্ম ভুমি সমস্ত বীরদেব সামনে সম্পন্ন. কর ।' 
আমাৰ বিশ্বাম ছিল ভীন্ম ও দ্রোণ অর্জন ও ভীমকে অবস্যই বধ 
কববেন। তুমি ঘুধিটিরকে বন্দী কববে অথবা অর্জু, ভীম এবং 
নকুল সহদেবকে নিহত কর। 

কর্ণ ছুর্ধোধনেব আদেশ শিবৌধার্য কবে শল্যকে বললেন, 
মহাবাহো, আঁমাব অশ্বদেব,চালনা ককন, যাঁতে আমি অজুনি, ভীম, 
নকুল, সহদেব এবং যুধিিবকে সংহাব কবতে পাবি 

 কর্ণশল্যকে আব বললেন, শল্য, আজ শত শত সহত্র সহ 

বাণ বর্ষণকাবী আমার বাহুবল অর্জুন প্রত্যক্ষ করবে। আঁজ আমি 
পাগ্ুবদের বিনাশেৰ জন্য এবং ছুর্যোধনেব জয লাভেব জন্য অত্যন্ত' 
তীক্ম বাণ নিক্ষেপ করব । 

শল্য বললেন, স্ৃতপুত্র, তুমি পাণ্ডবদের অবহেলা কবছ কেন? 
কারণ তারা সকলে সর্বপ্রকার অস্ত্রে অভিজ্ঞ মহীধনূর্ধব, অত্যন্ত 
শক্তিশালী, যুদ্ধে কখন পশ্চাঁদপসরণ করে না, অজেয় এবং সত্য 
পবান্রমী। তাঁব! ইন্দ্রের মনেও ভয় উদ্রেক করতে সমর্থ। যখন 
তুমি যুদ্ধক্ষেত্রে গান্তীবেব ধ্বনি শুনবে, তখন আর এবপ কথা! বলবে 
না। যখন তুমি দেখবে ভীমসেন গজ-সৈনুদের দত্ত উৎপাঁটিত.করে 
তাদেব সংহাঁব করছে, তখন তুমি এপ কথা আর বলতে পারবে 
না। যখন তুমি দেখবে যুদ্ধে যুধিষ্টির, নকুল*সহদেব এবং অন্থান্তি 
ছর্জয হুপতিদের সঙ্গে- অত্যন্ত ক্ষিপ্রতার সঙ্গে যুদ্ধ করে শত্রুদের সংহার 
করছে, তখন তুমি আর এরাপ কথা বলবা সাহস পাবে না। . 

মন্রবাজ শল্য ফুধিষ্টিরেব নিকট প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে তিনি, 
কেন সারথি হয়ে সর্বদা পাগুবদের.প্রশংদা করে কর্ণের নিন্দা করে. 
তার তেজ ন্ট কবে দেবেন। এই জন্তাই শল্য পাঁগবদের প্রশংসায় 
মুখব হযে উঠেছেন। 

কর্ণ সসৈন্তে দমবাঙ্গনে উপস্থিত হলে নানা অশুভ লক্ষণ দেখা 


১৭৪ চবিভ্রে বামাধণ মহাভাবত 


গেল। পৃথিবী কীপতে লাগল এবং তীব্র স্ববে অব্যক্ত শব কবতে 
আবন্ত কবল। ন্থর্য মণ্ডল হইতে সাতটি বড় বড় গ্রহ পতিত হুল, 
উন্বাপাঁত আবস্ত হল, চাবিদিক হতে অগ্নিব উত্তীপ উপস্থিত হল, 
বিনা মেঘে বজ্াপাত হল এবং ভয়ঙ্কর ঝঞ্া বইতে লাগল। দলে 
দলে বনু মুগ ও পক্ষী মহীভয়েব বুচন! কবতে কবতে অনেক বাঁ 
কৌবব সৈম্যদেব তখন দক্ষিণ দ্রিকে গমন কবতে লাগল । 

কর্ণ যখন যুদ্ধেব জন্ত প্রস্তুত হলেন, তখন তাঁৰ অর্ববা! ভুতলে 
পড়ে গেল এবং আকীণ হতে ভথাঁনক অস্থি সমূহ বধিত হতে লাগল। 
সেই সমঘ কৌববদেব অস্ত্রগ্ুলি জলে উঠল, ধ্বজগুলি আন্দোলিত 
হতে লাগল এবং বাহনগুলি অশ্রধাবা মোচন কবতে লাগলে । এই 
ধবণেব আবও বহু উৎপাত উপস্থিত হলে! যা কৌববদেব বিনাশেবই 
সুচনা কবেছিল। 

কিন্তু দৈবেব দ্বাৰা মোহিত হওয়ায় কৌবববা এ সমস্ত রা 
গ্রাহই করল না। (ন চতান্‌ গণয়ামান্থঃ অর্বে দৈবেন মোহিতাঃ) 
কর্ণ যুদ্ধেব জনয প্রস্তুত হলে সমস্ত কৌবব বাঁজাবা জয়ধ্বনি করতে 
লাগল" ভীদের এই বিশ্বাসই হলো পাগুববা৷ পরাজিভ হবে । 

কর্ণ পুনবায় আত্মপ্রশংসায মুখব হয়ে বললেন, যদি আমি অস্ত 
ধাবণ কৰে রথে উপবিষ্ট থাকি, তবে স্বঘং ইন্দ্রও যদি ক্রুদ্ধ হয়ে 
আসেন, তাতেও আঁমি ভীত হই না ভীদ্বাদি মহারথীদেৰ যুদ্ধে 
শীযিত দেখেও আমি অস্থিব নই। অবধ্য ভীম্ম দ্রোণাচার্যকে 
শক্রবা ধিনাশি কবেছে। তাঁবা আমাকেও বধ কৰবে এই আশঙ্কাকেও 
আমাব যুদ্ধে ভয় হচ্ছে না। 

আমি ব্যতীত অপব কোন যোদ্ধাই অজুনেব বেগ সহা করতে 
পাঁববে না কাঁবণ যুদ্ধ ক্ষেত্রে তাৰ বপ সাক্ষাৎ মৃত্যু স্তাঁয় উগ্র 
হয়ে উঠে। বল, বীর্ধ, ধৈর্য মহান্্গুলি ও বিনয়--এ সমস্ত গুণই 
দ্রোণাচার্যেব ছিল। তিনি যখন মৃত্যু ববণ কবেছেন, তখন অন্যান্য 
সব যৌদ্বীকেই আমি মৃত বলে মনে কবি। 
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নেহ গ্রবং কিধিঝ্িপি প্রচিন্তয়ন্‌ 
বিষ্ভাং লোকে কর্মণৌ নিত্যযোগাৎ। 
সুর্যোদয়ে কো হি বিমুক্তসংশয়ো 
ভাবং কু্বাতান্ভ গুরৌ নিপাতিতে ॥ (ক?) ৩৭১৮ 
- আমি নানা ভাবে বনু চিন্তা কৰে কর্মের অনিত্যতাব জন্য এজগতে 
কোন বস্তকেই নিত্য বলে মনে কবি না। যখন গুক নিহত 
হয়েছেন তখন অপর আব কোন্‌ ব্যক্তি নিঃসংশয় চিত্তে আর্গামী 
সু্যে্দ পর্যন্ত জীবিত থাঁকবাব দৃঢ বিশ্বীস বাখতে পারে ? 
অন্তর, বল, পবাক্রম, ক্রিষা, ভাল নীতি কিংবা শ্রেষ্ঠ অস্ত্র প্রভৃতি 
কোন মানুষকে সুখী কবতে পাবে না। কাবণ এই সষ বস্ত 
থাঁকতে ও ভ্রোণীচার্যকে শক্রব1 বিনাশ করেছে। .. 
দ্রোণাচার্য নিহত হওযাঁর পবৰ কৌবব সৈন্যদেব মধ্যে তখন 
ত্রাহি; ত্রাহি" বব উঠল | যখন আমার সহায়তা ছৃষেণধনেব একাত্ত 
আবশ্যক হলো, তখন আমি আমা কর্তব্যে ব্রতী হলাম। স্ুৃতবাং 
আপনি শক্রদের নিকট অগ্রসব হোন । 
যেখানে যুধিষ্টিব ভীম,অজুনি, কৃষ্ণ সাত্যকি, স্যগ্ষ বীবরা! এবং 
নকুল ও সহদেব আছে, সেখাঁনে আমি ব্যতীত অন্য কোন যোদ্ধা 
এই বীবদেব বেগ সহ্য কবতে পাঁবে? স্থৃতবাং আপনি আমার 
ংবথকে তাদের দিকে নিয়ে চলুন। আজ যুদ্ধে হয় আমি তাঁদের 
সংহাঁর কবব অথবা স্বঘংই ভ্রোণাচার্যে স্তাঁয় মৃত্যু বরণ কবব। 
শল্য, আমি শক্তিশালী বীবদের মধ্যে যাব না এমন হীন 
আমাকে মনে কববেন না। কাবণ যুদ্ধে পশ্চাদপমবণ কৰা মিত্রদোহ 
এবং মিত্রদৌহ আমাব পক্ষে অসহ্য হযে উঠবে। সেজন্য আমি প্রাণ 
ত্যাগ কবে দ্রোণকেই অনুসরণ কববো। 
প্রীজ্ঞস্ত মৃঢস্ত চ জীবিতান্তে 
নাস্তি প্রমোক্ষোহন্তকমৎকুতস্থয | 


১৭৬ চবিভ্বে বামায়ধ মহাভারত 


অতো বিছন্নভিযাস্তামি পার্থান্‌ 
দিষ্টং ন শক্যং ব্যতিবতিতূং বৈ 11 (কঃ) ৬৭1১৫ 

-_বিদ্বান ও মূর্খ উভয় ব্যক্তিই আঘু সমাপ্ত হলে মৃত্যুব হাত হতে 
অব্যাহতিব উপাঁষ নেই। বিদ্বন, অতএব আমি কুস্তী পুত্রদেব উপর 
অবশ্যই আক্রমণ করব। দৈবেৰ বিধানকে কেউই পবিবর্তন করতে 
পাবে না। 

দুযো্ধিন সর্বদাই আমাৰ কল্যাণ করেছে। সেইজহ্য আঁজ 
আমি ভীব মনৌবথ সিদ্ধিব জন্য নিজেব ভোগ্য সামগ্রী এবং যাকে 
ত্যাগ কবা অত্যন্ত কঠিন, সেই প্রীণকেও ত্যাঁগ কববে1। 

কর্ণ শল্যকে আরও বললেন, গুকদেধ পবশ্তবাম আমাকে এই 
উত্তম ব্যাঁত্রচর্মে আচ্ছাদিত এবং উত্তম অশ্বদের দ্বারা যোজিত রথ 
দান ক্রেছেন। এতে তিনটি মোনাঁৰ কৌষ এবং ব্জতেব্‌ ত্রিবেণু 
শোভা পাচ্ছে। এব অক্ষ ও চক্রগুলি হতে কোন শব হয় না। 
তাঁবপৰ তিনি বহু বিচিত্র ধনু, ভয়ুক্কব বাণ, ধ্বজ, গদা খজগ, দীন্ত 
উত্তম অস্ত্র এবং গম্ভীর ধ্বনি যুক্ত ভযঞ্কর শ্বেত শঙ্খও দ্রান কবেছেন। 
এই রথ সর্বশ্রেষ্ঠ :বখ। এতে শ্বেতবর্ণেৰ অশ্ব চারটি আছে এবং 
সুন্দৰ তুণীব এব শ্রী বৃদ্ধি করছে। চলবাব সময় এই রথ হতে 
বন্রপাতেব ন্যায় শব্ধ হয়। আঁমি এই রথে উপবেশন কৰে বণাঁঙগনে 
অঙ্জুনকে সবলে বিনীশ কবব অথবা মৃতুবব্ণ করব । ১ 

কর্ণব আত্মশ্বক্তি ও তীর যুদ্ধেব যান সবঞ্জাম সম্বন্ধে এমন আবেগ 
পূর্ণ ভাষণ শুনে শল্য উপহাস করে বললেন, কর্ণ তূমি নিজেব প্রশংসা 
হতে বিরত হও তুমি অত্যন্ত উৎসাহে আঁবেগবশতঃ নিজেব শক্তির 
অতিরিক্ত কথা বল। কোথায়, নবশ্রেষ্ঠ অজুরন, আর কোথায় 
মানুষদের মধ্যে অধম ভূমি |. 

তুমি বলত অ্জুনি ব্যতীত আব অপব কোন বীর কৃষ্ণেব কনিষ্ঠা 
ভগ্বী স্ভদ্রাকে অপহবণ কবতে পাঁবত? অজুর্ন গরুড়ূ, পিশাচ, 
যঙ্ষ, রাক্ষস, দেবতা, অস্থ্ব, মহানাগ এবং মানুষদের নিজের বাঁণের 


বিভীষণ ও কর্ণ ১৭৭ 


দ্বারা পবাঁজিত কবেছে ও অগ্রিব অভীষ্ট হবিত্য দান কবেছে। 

কর্ণ, তোমাৰ কি মনে আছে কৌববদেব ঘোষ যাত্রাব সময 
গম্বর্বরা শক্র হযে ছুর্যোধনকে অপহবণ কবে, তখন এই অজুনিই 
শক্রদেব বিনাঁশ কবে ছুযেশধনকে বন্ধন মুক্ত কবেন। সেই যুদ্ধে 
তুমিই সর্ব প্রথম পলাষন করেছিলে (প্রথমমপি পলাধিতে ত্বঘি )। 
তখন পাগুববাই গন্ধর্বদেব পবাজিত কবে কলহপ্রিয ধৃতবাষ্ট্র পুত্রদেব 
মুক্ত কবেছিল। এনব কথা কি তোমাৰ মনে আছে? 

বিরাটনগরে গোহবণেব সময় অজুরন বিশাল বলবাহন সম্পন্ন 
তোঁমাদেব সকলকে দ্রোণাচাষ? অশ্বথাম! ও ভীগ্মের সঙ্গে পরাজিত 
করেছিল। সেই সময় তুমি অজুনিকে পবাজিত কবনি কেন? 

নুতপুত্র, এখন তোমাৰ বধেব জন্ত পুনবায় অপব এক উত্তম যুদ্ধ 
উপস্থিত হযেছে। যদি তুমি শত্রর ভয়ে পালিযে না যাও, তবে 
রণাঙ্গনে তুগি অবশ্যই নিহত হবে । 

শল্যেব কথা শুনে কর্ণ জুদ্ধ হযে বললেন, ও প্রসঙ্গ থাক। কেন 
শত্রর প্রশংসা! কবছেন? এখন ত আঁমাব ও অজুবনেব যুদ্ধ উপস্থিত 
হয়েছে। যদি যুদ্ধে অজুনি আমাকে এখন পবাঁজিত করতে পারে, 
তবে আপনার এই প্রশংসা কবা উচিত বলে গণ্য হবে। 

অতঃপব কর্ণ পাণ্ডব সৈন্যদের প্রত্যেককে বললেন, যে আজ 
আনাকে অজুণিকে দেখাতে পারবে, তাকে আমি তার অভীষ্ট ধন, 
যত ইচ্ছা চাইবে, তা দান কবব। যে আমাকে অজুনেব সন্ধান 
দেবে তাকে আমি এক গাড়ী ধন দান কবব। অথবা তাকে আমি 
প্রতিদিন ছুপ্ধ দানকারী এক শত ধেন্ু ও কাঁংস্ত ছুগ্ধ পাত্র দান 
কবব। কেবল তা নফ। অজুিকে যে দেখেছে, তাকে আমি বড় বড় 
গ্রাম দান করব, যে তাব সন্ধান দিতে পাঁববে, তাঁকে খচ্চবী যোজিত 


একটি শ্বেত বথ দান কবব। সেই রথে কৃষ্ণবেশী বহু যুবতী বাঁস 
করবে। 


৫ম পর্ব--১২ 


১৭৮ চবিত্রে বামাষণ মৃহাভাবত 


যদি অর্জনে দ্রষ্টা পুকষ এই ধনকেও পর্যাপ্ত বলে মনে না কবে, 
তবে অপব একটি স্বণময় বথ দান কবব, যাতে হাঁতীব সমান হষ্ট পুষ্ট 
ছষটি বলদ যৌজিত থাকবে, দেই সঙ্গে বস্ত্রাল্কাবে বিভূষিত এক শত 
স্যাম! যোঁড়ণী রমণী যাবা স্বর্ণ অলঙ্কাবে ভূষিতা, গানে ও বাসে 
অভিজ্ঞ । 

অর্জুন ত্রষ্টা পুকষ যদি এতে প্রসন্ন না হন, তবে এক শত ভাঁতী, 
এক শত ধেনু, পাকা সোনায় তৈবী একশ বথ এবং দশ হাজাব অশ্ব 
দান কবব। যে আমাকে অভুনেব সন্ধান দিতে পারবে তাঁকে 
আমি চাবশ সবৎসা ছুগ্ধবতী গাভী, যাদেব প্রত্যেকেব শৃঙ্গ স্বর্পাতে 
আবৃত থাকবে । যদি এতেও সেই পুকষ প্রসন্ন ন! হয় তবে তাঁকে 
শ্বেত বর্ণেব পাঁচ শত অশ্ব যাব! ন্বর্ণেব সজ্জাঁয় সঙ্বিত এবং বিশুদ্ধ 
মণি ভূষণে ভূষিত থাকবে । যে আমাকে অজুনেব সন্ধান দিতে 
পাঁববে তাকে আমি অতি উজ্জ্রল এবং অলঙ্কারে সজ্জিত আটটি 
সুবর্ণময় বথে উত্তম কম্বোজ দেশীয় অশ্ব যোজনা কবে দান কববো। 

এই ভাবে তিনি অর্জ্জনেব সন্ধানকাবীকে বহু প্রকাঁৰ ধন দানের 
প্রলোভন দেখালেন। আবাঁব বললেন, এমন কি আমি সোনার 
কণ্ঠ হাবে বিভূষিত মগধ দেশেব একশত নব যুবতী দান কববো1। 
তাতেও যদি সে খুশী না হয তবে কর্ণেব নিকট স্ত্রী, পুত্র, বিহাব 
স্থান এবং অপর যা! যা চায়, সবই তিনি দান কববেন। 

যে ব্যক্তি কৃষ্জাজুরনেব সন্ধান দিতে পাঁববে, তাকে কর্ণ উপবোক্ত 
ছজনকে বধ করে সমস্ত ধনই দান করবেন বললেন। 

কর্ণ এইসব কথা৷ বলে তীব শঙ্খতে ধ্বনি তুললেন। ছূর্যোধন ও 
কৌবব সৈন্যবাও কর্ণেব কথ শুনে আনন্দিত হল। 

মদ্ররাজ শল্য হাঁসতে হাসতে বললেন, তুমি কাউকে হস্তিব ন্যায় 
হষট পুষ্ট ছয়টি বলদ যোজিত ব্ব্ণময় বথ দান কব না। কাবণ তুমি 
আজ অবশ্যই অজুনকে দেখতে পাবে। তুমি মূর্খেব মত আজ 
কুবেরেব ন্যায় ধন দান করতে চাচ্ছ। আজ অজুণিকে ত তুমি বিনা 


বিভীষণ ও কর্ণ, ১৭৯ 


আঁাসেই দেখতে পাবে। মূর্খ ম্যা তুমি আজ নিজেব বহু ধন 
দান কবদাঁব যে ঘোষণা কবছ, তাতে মনে হচ্ছে যে অপাত্রে ধন 
দানেব দোষ তুমি কিছুই জান না। তুমি যে বহু ধন দাঁন কববার 
কথা৷ বললে, এই সব ধনেব দ্বাবা তুমি নিশ্চযই নানাবিধ বহু যজ্ঞ 
করতে পাবতে। অতএব তুমি এই সব যঙ্ঞানুষ্ঠান কব। 

কৃষ্ণ ও অজুনিকে নিহত কববাব যে ইচ্ছা তোমার হয়েছে, তা 
তোমাব ব্যথই হবে। কাবণ এবপ কথা কখনও শুনিনি যে একটি 
শৃগাল ছুটি সিংহকে নিহত কবেছে। (ন হি শুশ্রম সর্মদে ক্রোষ্ী 
সিংহৌ নিপাঁতিতৌ। ) 

তুমি যা কামনা করছ তা আজ অবধি কোন ব্যক্তিই কামনা 
করেনি। মনে হচ্ছে তোগার বন্ধু বলতে কেউ নেই, যাবা এখন 
অতি শীঘ্র এসে প্রহ্থলিত অগ্রিতে পতন হতে তোমাকে রক্ষা 
করবে। 

তোমার কর্তব্য অবর্তব্য জ্ঞান নেই। তোঁমাব শেষ সময় আসন্ন । 
নতুবা যে ব্যক্তি জীবিত থাঁকতে চাষ, সে তৌমার মত কথা৷ বলতে 
পারে না। 

সমুদ্রতরণং দোর্ভ্যাং কণ্ঠে বদধবা। যথা শিলীম্‌। 

গি্ধ্যগ্রাদ বা নিপতনং তাঁদৃক্‌ তব চিকীধিতম্‌ ৷ কক) ৩৯1৮ 
যেমন কোন ব্যক্তি গলায় প্রস্তব বেঁধে ছুই হাতে সমুদ্র পার হতে 
চাঁয় কিংবা পর্বতে শিখব হতে ভূমিতে লাফ দিতে চায় ঠিক 
তোমাবও সেই বকম ইচ্ছা ও চেষ্টা । 

যদি তুমি নিজেব মঙ্গল চাঁও তবে বৃহ রচনা! করে দণ্ডায়মান 
সমস্ত সৈহযদের সঙ্গে সুরক্ষিত থেকে অভূর্ণনৈর সঙ্গে যুদ্ধ কর। 
ছুর্যোধনের মঙ্গলের জন্যই আমি একথা বলছি, ঈর্যাপববশ নয়। 
যদি তোমার জীবিত থাকবাব ইচ্ছা থাকে, তবে তুমি আমার এই 
কথায় বিশ্বাস কর। 

কর্ণ উত্তরে বললেন, শল্য, আমি নিজের শক্তিকে আশ্রয় করে 


১৮০ চরিত্রে রামায়ণ মহাভারত 


যুদ্ধক্ষেত্রে অর্জুনের সম্মুখীন হতে চাই। কিন্ত আপনি তো মুখে মিত্র 
হরে প্রকৃত পক্ষে শক্রই হয়েছেন । সেজন্য আমাকে ভষ দেখাচ্ছেন। 
কিন্ত আজ আগাঁকে কোন ব্যক্তিই এই অভিপ্রায় হতে নিবৃত্ত কবতে 
পাববে না। 

কর্ণেব কথা শুনে শল্য বললেন, কর্ণ অজ্ুর্নেব নিক্ষিপ্ত তীক্ষ 
বাণগুলি যখন তোমার শরীরে মধ্যে গুবেশ কবতে থাকবে, তখন 
তুমি অ্র্বনেব সঙ্ষে যুদ্ধ কবাব অভিলাষের জন্য অনুতপ্ত হবে। 

বালশ্চন্দ্রং মাঁতৃবন্কে শয়ানো 
যথা কষ্চিৎ প্রার্থয়তেহপহতু্মি। 
তত্বন্মোহাঁদ্‌ ছোতগাঁনং বথস্থং 
সম্প্রার্থযস্তজুনিং জেতুমগ্য ॥ (ক) $৯1১৬ 

যেমন মাতৃক্রোড়ে শাষিত কোন বালক চন্দ্রকে পেতে চায়, তেমনি 
তুনিগ বথে উপবিষ্ট থেকে তেজন্বী অভ্নকে মোহবশত;ঃ আজ 
পবাজিত কবতে চাচ্ছ। 

অ্জ্নেব শক্তি অত্যন্ত তীক্ষু ধারাল ত্রিশুলেব মত। সেই 
অজুর্নেব সঙ্গে আজ তুমি যুদ্ধ করতে চাচ্ছ। অর্থাৎ আজ তুমি 
ত্রিশূল নিয়ে তা দিয়ে নিজেব সর্বাঙ্ষ ঘর্ষণ কবতে ইচ্ছা! করছ। যেমন 
বালক, মুঢ ও নেগবান ক্ষুত্র হবিণ ভ্ুদ্ধ বিশালাকুতি সিংহকে 
আহ্বান কবে, তেমনি তুমিও আজ এই অর্জনের সঙ্গে যুদ্ধ কববাঁ 
জন্য তাকে আহ্বান কবছ? তুমি মহাঁশক্তিশালী অজুণিকে যুদ্ধের 
জন্য আহ্বান কব না, যেমন বনে মাংস ভক্ষণে ইচ্ছুক শুগাল মহাঁবল 
সিংহের কাছে গিষে নিহত হয়, তেমনি অজুরনেৰ সঙ্গে যুদ্ধে মিলিত 
হয়ে নিহত হবে । 

কর্ণ, যেমন কৌন খডগৌস হস্তীকে যুদ্ধে আহ্বান কবে থাকে, 
তেমনি তৃমিও কুস্তীপুত্র ধনঞ্রয়কে যুদ্ধে আহ্বান কবছ। তুমি যদি 
কুদ্ধ অ্্বনৈব সঙ্গে যুদ্ধ করতে চাও, তবে তুমি মৃরখভীবশতঃ গর্তের 
মহাঁবিষাক্ত কৃষ্ণ সর্পকে এক খণ্ড কাঠেব দ্বারা আঘাত করছ বুঝতে 


বিভীষণ ও কর্ণ ১৮১ 


হবে। তুমি মুর্খ, যেমন কোন শুগাল জ্রুদ্ধ সিংহকে অবজ্ঞা করে 
তবয়ং গর্জন কবতে থাঁকে, তেমনি তুমিও মনুয্যদেব মধ্যে সিংহ তুল্য 
পরাক্রমশালী ও জুদ্ধ অজুনিকে অবজ্ঞা! করে গর্জন করছ। (খাল 
ইব মৃঢ্ং নৃসিংহং কর্ণ পাওবম্‌।) যেমন কোন সর্প নিজের মৃত্যুর 
জন্যই পক্ষীদেৰ মধ্যে শ্রেষ্ঠ বেগশালী গকড়কে আহ্বান করে থাকে, 
তেমনি তুমিও নিজেব বিনাশের জন্তই অঙ্জুনিকে আহ্বান কবছ। 

সর্ধান্তসাং নিধিং ভীমং মৃতিমন্তং ঝবাযুতম । 

চন্দ্রোদযে বিবধস্তমপ্নবঃ সংস্তিতীর্যসি ॥ (ক) ৩৯২৪ ৃ 

চক্রোদযে বধিত, জলজন্ততে পবিপূর্ণ এবং উত্তাল তবঙ্গ মালায় 

ব্যাপ্ত অগাধ জলবাশি পূর্ণ ভযঙ্কব সমুদ্রেকে বিনা নৌকাতেই কেবল 
ছুই হাত দিবে তৃমি পাঁৰ হতে চাও । 

মহামেঘং মহাঘোবং দর্ুবঃ প্রতিনদর্সি | 

বাণতোষপ্রদং লোকে নবপর্জন্তজুর্নম ॥ (ক) ৩৯1৭ 
--যেমন মহাভযঞ্কব মহামেঘেব গর্জনেৰ প্রত্যুত্তবে কোন ব্যাঙ, শব্ব 
করতে থাকে, তেমনি তুমি জগতে বাণ বপ জল বর্ষণকাবী মন্ধত্তেৰ 
ন্যায় অজুনিকে লক্ষ্য কৰে গর্জন কবছ। 

কর্ণ, যেমন নিজ গৃহে উপবিষ্ট কোন কুকুব বনেব ব্যান্রের দিকে 
মুখ কৰে ভাকতে থাকে, তেমনি তুমিও নবব্যান্র অুনের দিকে লক্ষ্য 
করে গর্জন করছ। 

শৃগালোহপি বনে কর্ণ শশৈঃ পবিবৃতো বস্নূ। 

মন্ততে সিংহমাত্বানং যাবং সিংহ ন পশ্ঠতি ॥ (ক) ৩৯।২৮ 

-কর্ণ*বনে গণকেব (খড়ণোস ) সঙ্গে বাঁদকাবী শুগালও যতক্ষণ 

না সিংহকে দেখতে পা, ততক্ষণ নিজেকে সিংহ বলেই মনে করে। 

তেশনি বাধানন্দন, তুমিও পুঁকবসিংহ অজুনিকে যতক্ষণ দেখতে 
পাচ্ছ না, ততক্ষণ নিজেকে পিংহ বলে মনে কবছ। একই বথে 
উপবিষ্ট সূর্য € চন্দ্র তুল্য স্থশৌভিত কৃঝ্ণ ও অজুনিকে তুমি যতক্ষণ ন 
দেখতে পাচ্ছ, ততদ্ষণই তুমি নিজেকে ব্যাপ্ত মনে কর। এই মহাঁযুদ্ধে 


১৮হ চবিত্রে বামায়ণ মহাঁভাবত 


যতক্ষণ না! তুমি গাণতীব ধন্গুব টক্ীর ধ্বনি শুনতে পাও, ততক্ষণ তুমি 
যা ইচ্ছা বল, অভুবনেব বথের ও গাতীবের ধ্বনি যখন তুমি রণাঙ্গনে 
শুনবে ও দেখবে, তখন তুমি সত্বব শগাঁলের শ্াঁয় আঁচবণ করবে। 
নিত্যমেব শৃগালত্তং নিত্যং সিংহো! ধনগ্রয়ত। 
বীরপ্রছেণান্মুঢ তম্বাৎ ক্রোষ্টেব লক্যসে ॥ (ক) ৩৯1৩৩ 
_ আরে মূঢ়, তুমি চিবদিনেৰ জন্ত শৃগাল। আব অঞ্জন চিবকালের 
জন্তাই সিংহ। বীবদেব হিংসা কর বলেই তোমাকে শৃগালদের ন্যায় 
মনে হচ্ছে। 
যেমন ইন্দুর ও বিড়াল, কুকুব ও ব্যান, শুগাল ও সিংহ এবং 
খড়গোস ও হাতী নিজ নিজ ছূর্বলতা৷ এবং প্রবণতাৰ জন্য প্রসিদ্ধ 
তেমনি তুমি নিবল ও অজুন সবল বলে বিখ্যাত। 
যথানৃতঞ্চ সত্যঞ্চ যথা! চাঁপি বিবামুতে । 
তথা ত্মপি পার্থশ্চ প্রখ্যাতাবাত্মকর্মভিঃ ॥ (ক) ৩৯1৩৫ 
যেমন মিথ্যা ও সত্য এবং বিষ ও অমৃত নিজ পুথক পৃথক প্রভাব 
ধারণ কবে তেমনি তুমি ও অজুর্নি নিজ নিজ কর্মের জন্য বিখ্যাত । 
মদ্ররাজা শল্য যুধিষ্টিবেব নিকট যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তা! 
রক্ষার্থেই উপরোক্ত গ্লেষোক্তি দ্বাবা৷ উত্তেজিত করে তার তেজ নষ্ট 
করতে আরম্ত কবেন। 
শল্যেব নিন্দা শুনে কর্ণ ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন, শল্য গুণবান পুকষদের 
গুণাবলি গুণবান্‌ পুকৰই জানতে পাবেন, গুণহীন ব্যক্তি জানতে পারে 
না। (গুণান্‌ গুণবতাং বেত্তি নাগুণঃ1) আপনি সমস্ত গুণ হতে বঞ্চিত, 
সুতবাং গুণাগ্তণ বিষয়ে আপনাব আব কি জ্ঞান থাকতে পাঁবে? 
শল্য, আমি অর্জনের মহান্ত্র, ক্রোধ, শক্তি, ধনু, বাণ ও পবা- 
ক্রমকে উত্তম বপে জানি। কৃষ্ণের মাহাত্ম্য আমি যেমন জানি, 
আপনি তেমন জানেন না। 
কর্ণেব এই উক্তি অতিশয়োক্তি নয়। কারণ কর্ণ প্রকৃত বীর ও 
সঙ্গে সঙ্গে চরম ধর্মনিষ্ঠ। 


বিভীষণ ও কর্ণ রর 


আনি নিজেব ও অঙু্নেব শক্তি জেনেই পার্থকে যুদ্ধেব জন্য 
আহ্বান কবছি। আমা এই বাণ শত্রদেব বক্ত পান করে। এই 
বাঁণ একটিমাত্র তুণীবেই থাঁকে, তা অত্যন্ত স্বচ্ছ, ক্কপত্রযুক্ত এবং 
উত্তম বপে অলম্কৃত। এই সর্পময বিষাক্ত বাণ বহু বর্ষকাল পর্যন্ত 
চ্দনেব চূর্ণ মধ্যে বেখে পৃজিত হয | সেই বাঁণ এককালীন বহু 
মমুসত, হস্তী ও অশ্বদেব নিহত কবতে পাঁরে। এই অত্যন্ত ভযন্কর 
বাণ কৰচ এবং অস্থিকেও বিদীর্ণ কবতে পাঁবে। আঁসি ক্রুদ্ধ হলে 
এই বাণের দ্বাবা! পর্বতবাঁজ মেককেও বিদীর্ণ কবতে পাঁবি। আঁগি 
অন্জুনি বা কৃষ্ণকে ছেড়ে অন্ত কাবও উপব এ বাণ নিক্ষেপ করব না। 
আমার এই কথা সত্য। এই বাঁণ দিয়েই আমি কৃষাজু্বনেব সঙ্গে 
যুদ্ধ কবব এবং সেই-ই আমার যোগ্য হবে। সমস্ত বৃষি বংশেব 
বীবদেব যোগ্যতা সঙ্গতি ও সম্পত্তি কু্চের উপবই প্রতিঠিত এবং 
পা পুত্রদেব বিজয অর্জুনের উপরেই নির্ভব কবছে। সুতবাং এই 
হ যোগাবে যুদ্ধে এক ছ্ধে পেষে কৌন বীব পশ্চাদপসবণ করবে? 
এই ছুই পুকষ শ্রেষ্ঠ এক লক্গে মিলিত হয়ে বথাবঢ হয়ে একা 
আমাক্কে আক্রমণ কববে। অতএব আমার ভাগ্য কত ভাল-- 
নয কর। ন্ত্রমধ্যে গ্রথিত ছুটি মনিব টা প্রেম সূত্রে বদ্ধ এই 
মা উর এবং অভুনি কখনও কাব নিকট 
টা আপান আজ দেখবেন আমি তাদের নিহত 

পত্বজ এবং কৃষ্ঃ গকড় 
মত দেখে তয় পায়, কিন্তু আমা উ্বজ। ভাকরা এ 
এতে আনন্দ হয। 


১৮৪ চবিত্রে বামায়ণ মৃহাভাবত 


কঠিন ভাঁষায় তিরক্কাীৰ কবে বললেন, আপনি এদেব কোন স্বার্থ 
সিদ্ধির জন্য স্তুতি কবছেন? আজ যুদ্ধে আমি এদেব বধ কবে 
আপনাকেও বন্ধু বান্ধব সহ নিহত কবব। আপনি আমাৰ শক্ত 
হয়েও বন্ধুবপে যেন অজুনি ও কৃষ্ণ হতে ভয় দেখাচ্ছেন? আজ হয় 
আমি এদেব উভয়কে বিনাশ করব, অথবা আমাকে এব। উভয়ে 
হত্যা কববে। 

আমি নিজেব শক্তি ভাল ভাবেই জানি। সেজন্য কৃষ্ণ ও 
অনেকে কখনও ভয় পাই না । নীচ দেশ জীত শল্য, আপনি চুপ 
ককন। আমি একাই সহত্র সহস্র কৃ ও অজুনিকে নিইত কবব। 

মূখ শল্য, স্ত্রী বালক ও বৃদ্ধবাঁ, ত্রীড়াসক্ত *নগুষ এবং স্বাধ্যায়- 
কাবী মানুষবা ও দুবাত্মা মদ্্রবাসী ব্যক্তিদেব ব্ষিয়ে যে সব গাথা 
গান কবে থাকে এবং ত্রাহ্ষণব! প্রথমে বাজাব নিকট এসে যথাযথ 
বপে যাৰ বর্ণনা কবেন, সেই গাথাগুলি আপনি একাগ্র চিত্তে নীববে 
শুনুন অথবা উত্তব দিন। 

মদ্রবাসী সর্ধদা মিত্রদৌহী, যে ব্যক্তি আমাদেব অকাবণে ঈর্ষা 
কবে, সে মদ্রদেশেবই অধম মানুষ৷ নীচ বাঁক্যভাষী মদ্রবাসীর। 
কাবো প্রতি সৌহার্দ ভাব পোবণ কবে না। মধ্্রবাসী সর্বদা ছ্রাত্থা, 
সদা মিথ্যাবাদী ও কুটিল। শোনা যায় মন্দ্রবাসীবা আমবণ দুষ্ট 
্বভাঁবসম্পন্ন। কর্ণ খল্যেব নিকট এভাবে মদ্রধাসীৰ আচার বীতি 
নীতিব তীত্র নিন্দা কবেন। তিনি আবও বললেন মধদ্রবাসীব! 
কেশাগ্র হতে নখাগ্র পর্যন্ত নিন্দনীয় । এব সকলেই প্রাষ কুকর্মে 
আঁসক্ত। তাদেব বিষয়ক আমি অন্যান্তবাও একপ কথা বলে 
থাকি। ন্্রও সিদ্ধু সৌবীব দেশবাসীবা পাঁপপূর্ণ দেশে জন্মে শ্েচ্ছ 
হয। এদেব মধ্যে ধর্ম কর্মেব বিষয়ে কেনি জ্ঞানই দেখতে পাওষা 
যাঁষ নাঁ। ন্ুুতবাঁং তাবা! এ জগতেব ধর্ম সম্বন্ধে কি বলবে? 

ক্ষত্রিদেব সর্ব শ্রেষ্ঠ ধর্ম যুদ্ধ ক্ষেত্রে নিহত হয়ে মৃত্যুববণ কৰা 
আমিও যুদ্ধ ক্ষেত্রে নিজের প্রাণ ত্যাগ কবব। এটাই আমাৰ পক্ষে 


বিভীহণ ও কর্ণ ১৮৫ 


প্রথম শ্রেণী কাজ হবে। কারণ আদি মৃত্যুব পর স্বর্গে যাবার 
অভিলাধী । 


কর্ণ যে স্ুতপুত্র নষ প্রকারান্তে তা তিনি বার বাঁব প্রকাশ 
কবেছেন। অন্যথ! ক্ষত্রিয়েব ধর্ম বীবগতি লাভেব জন্য তিনি এত 
আগ্রহী কেন হয়েছিলেন? 


আসি ছুর্যোখনেৰ প্রিয়। স্ৃতবাং আমাঁর কাছে যা কিছু ধন 
বৈভব আছে, দেই সমস্ত এবং আমাৰ প্রাণও তাবই জন্ত । শল্য, 
এটা স্পষ্টই বোবা যাচ্ছে যে, পাগুববা! আঁমাদেব পবস্পবেব মধ্যে 
বিভেদ স্থষ্টি করবাব জন্য তোমাকে নিযুক্ত কবেছে এবং সেজন্যই তুমি 
এভাবে শক্রতা কবছ। 


কর্ণেব উপবৌক্তি হতে তাঁব বিচক্ষণ বুদ্ধিমত্তীৰ পরিচষ পাওয়া 
যাধ। তাই তিনি শল্যব অভিপ্রাষ উপলব্ধি কবতে ব্যর্থ হননি । 

কর্ণ উদাহবণ দিয়ে শল্যকে বোঝাঁলেন যেমন শত শত নাস্তিক 
মিলিত হযেও ধর্মজ্ঞ পুকষকে ধর্ম হতে বিচলিত কবতে পাবে না, 
তেমনি আপনার ন্যায় শত শত ব্যক্তি আমাকে যুদ্ধ হতে বিবত 
করতে পাঁববে না। বোদেব তেজে সন্তপ্ত হবিণেব মত ইচ্ছান্ুপারে 
বিলাপ কব বা শুক্ষ হও, কিন্তু ক্ষত্রিয ধর্মে স্থিত আমাকে তুমি কোন 
প্রকারে ভষ দেখাতে পাববে না। 


পূর্বে গুক পরশুবাম যুদ্ধে অনিবৃত্ত এবং শক্রব সম্মুখীন হয়ে 
প্রাণত্যাগকাবী সিংহতুল্য পবাক্রমী বীবদেব লভ্য যে উত্তম গতির 
কথা বলেছেন, তা আমাঁৰ মনে আছে । শল্য, আপনি এটা জানবেন 
যে আমি ধুতবাষ্ট্রেব পুত্রদেব বক্ষা কববাব জন্য এবং বাঁজা পুবববার 
চরিত্রেব আশ্রষ নিযে যুদ্ধ কবতে ইচ্ছক হযে এখানে আছি। (বিদ্ধি 
মামাস্থিতং বৃত্তং পৌবববসমুত্তমম্।) ত্রিভুবনে এমন কোন ব্যক্তি 
নেই ষে আমাকে আমাৰ সন্কব্চ্যত কবতে পাঁবে। 

বিদ্বান শল্য, এটা! জেনে আপনি নীববে থাঁকুন। ভষে কেন 


১৮৬ চরিত্রে বামাঁষণ মহাঁভাবত 


এত কথা বলছেন? যদ্দি আপনি নীরবে বসে না থাঁকেনঃ তবে 
আপনাকে খণ্ড খণ্ড কবে মাংসভক্ষী প্রাণীদেব দেব। 

শল্য, প্রথমতঃ আমি মিত্র ছুর্যোধন ও বাজা ধৃতরাষ্ট্র উভয়েব জন্য 
কাজ কবছি, দ্বিতীধতঃ নিজেব নিন্দাকে আমি ভয় কবি, তৃতীয়তঃ 
আমি ক্ষমা কবব'_-বলে প্রতিষ্ষতি দিষেছি-এই তিন কারণে 
আপনি এখনও জীবিত আছেন। 

মহাঁবাজ, যদি পুনবায় আপনি এবপ কথা৷ বলবেন তবে আমি 
আমাৰ এই ক্হুল্য গার দ্বাবা আপনাৰ মস্তক চু বিচ্৭করে 
ভূপাতিত কবব। 

নীচ দেশে জন্ম শল্য, আজ এখানে শ্রোতাবা সকলে শুন্ুক এবং 
দ্রষ্টা ব্যক্তিবা সকলে দেখুক যে কৃষ্ণ ও অজুর্ন কর্ণকে বধ কংবে 
অথবা কর্ণ ই তাঁদেব ছুজনকে বধ কববে। একথা! বলে কর্ণ শল্যকে 
অগ্রসর হতে নির্দেশ দিলেন। 

শল্য কর্ণের তিবস্কাবেৰ প্রত্যুত্তবে বললেন, সুতপুত্র, আমি যুদ্ধে 
অনিবৃত্ত, যজ্ঞপবায়ণ মুধণাভিষিক্ত রাঁজকুলে জন্মগ্রহণ কবেছি এবং 
নিজেও ধর্মপবাঁধণ, মগ্চপাষী ব্যক্তি যেমন মত্ত হয, তেমনি তুমিও 
উন্মত্ত হযেছো।। স্থৃতবাং আমি স্ৃহং বলে তোমার ন্যায় উন্মত্তের 
আজ চিকিৎসা কবব। 

আমার নিজেব এমন কোন দোষে কথ শুনিনি যাঁব জন্য তুমি 
নিরপবাধ আমাকেও বধ কববাব ইচ্ছা প্রকীশ করতে পাব। আমি 
দুর্যোধনের হিতৈষী এবং বিশেষতঃ সাবথি হযে বথে উপবিষ্ট আছি, 
সেজন্য তোমাব মঙ্গলেব জন্য আমি তোমাকে অবস্ঠি বলব। 

সম ও বিষম অবস্থা, রী যোদ্ধাব প্রবলতা ও ছূর্বলতা, রথীর 
সঙ্গে অশ্বদেব কষ্ট, অস্ত্র আছে কি নাই তাঁব জ্ঞান, জয ও পবাজয় 
সুচক পণ্ড পক্ষিদেব বৰ ভাব, অতিভাব, শল্য চিকিৎসা, অস্ত্র প্রয়োগ 
যুদ্ধ ও শুভাগুভ নিসিত্ত--এই সমস্ত বিষষে জ্ঞীন থাকা আমার 
একান্ত আবশ্যক। কারণ আমিও এই রথের একজন সন্্গরী। কণ” 


বিভীষণ ও কর্ণ ৫ 


সেজন্য আঁমি তোমাকে পুনবাঁধ এক দৃষ্টান্ত দিয়ে বলবো বলে শল্য 
কর্ণকে হংস ও কাঁকেব উপাখ্যান শোনালেন । 

ূর্বকালে সেই কাক যেমন বৈশ্য কুলে জন্ম সব বাক্তিব উচ্ছিষ্ট 
ভোজন কবে প্রতিপাঁসিত হযেছিল, তেমনি ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রদেব উচ্ছিষ্ট 
ভোজন কবে প্রতিপালিত হযেছো!_এতে কোন সংশয নেই। কর্ণ 
এজন্য তু্ি তোমাঁব স্তাঁয় বা তোমাৰ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ পুকষদের অপমান 
করছ। 

বিবাট নগবে দ্রোণীচার্য, অশ্বখামা, কৃপাচার্ধ, ভীম্ম এবং কৌরব 
বীরবা তোমাকে বক্ষা কবছিলেন। সেই সময পার্থ একাকী তোমার 
সামনে এসেছিল, তথাপি তাকে তুমি বধ কর নাই কেন? সেখানে 
অন তোমার্দেব এমন ভাবে পবাজিত কবেছিল, যেমন এক সিংহ 
বহু শৃগালকে পবাজিত কবে থাকে। কর্ণ, সেই সময় তোমার 
পবাক্রম কোথায় ছিল? যুদ্ধে নিজেব ভ্রাতাদের নিহত হতে দেখে 
কৌবব বীবদেব সামনে সর্বপ্রথম ভূমি পলান কবেছিলে। 

তবনে গন্ধর্বা যখন আক্রমণ কবেছিল, সেই সময় সমস্ত 

কৌববদেব ফেলে প্রথমেই তুমি পলাঘন করেছিলে । সেখাঁনে 
অজুনিই গন্ধবদেব পবাজিত করে কৌবব বমণীদেব সঙ্গে ছর্যোধনকে 
মুক্ত কবেছিল। 

কর্ণ তোমাৰ গুক পরগুবাঁম সেদিন রাজসভায অজুঞন ও কুষ্খের 
পুরানো প্রভাবেব কথা বর্ণনা কবেছিলেন। দ্রোণাচার্য ও ভীক্ষ 
সমস্ত হৃপতিদেব কৃষ্কাজুন সম্বন্ধে যা বলেছিলেন, তা তুমি শুনেছিলে | 
ইহারা উভয়েই কৃষ্ণর্ুন যে অবধ্য তা বলেছিলেন। আমি আৰ 
কত উল্লেখ কবে তোমাকে বোঝাঁব যে অজু কোন কোন গুণে তোমা 
অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ যেমন ব্রাহ্মণ সগস্ত প্রাণীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, তেমনি, 
অর্জুন তোমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ । (ত্বত্বোহতিরিজঃ সর্বেভ্যো ভূতেভ্যো 
ব্রাঙ্গণো যথা ।) তুমি এখন বথে বসেই কৃষ্ণ ও অজুনিকে দেখতে 
পাঁবে। যেগন কাক হংসেব শরণাপন্ন হযেছিল, তেনি তুমিও কৃষ্ণ ও 


১৮৮ চবিত্রে বামাদণ মহাভারত 


অর্জনে শবণাঁপন্ন হও। যেমন যুদ্ধে তুমি কৃষ্ণার্জনকে একই রথে 
উপবিষ্ট দেখবে, তখন আব এরূপ কথ! বলবে না। তখন অজুনি 
শত শত শরাঘাতে তোমাৰ দর্প চূর্ণ কৰে দেবে এবং তুমি তখন দেখবে 
তোমাৰ ও অজুর্নেব মধ্যে কতটা প্রভেদ আছে। যেমন জোনাকী 
পোঁকা সূর্য ও চন্দ্রকে বিদ্রপ কবে থাকে, তেমনি তুমি দেবতা অস্ুৰ 
ও মানুষদের 'মধ্যে বিখ্যাত এই ছুই নবশ্রেষ্ঠ বীব কৃষ্ণ ও অজুনিকে 
মূর্খতা বগতঃ অপমান কর না। যেমন হৃর্ধ ও চন্দ্র, তেমনি কৃষ্ণ এবং 
অজুনি। এব। উভযে নিজের তেজে সর্বত্রই বিখ্যাতি। কিন্ত তুমি 
মানুষদেব মধ্যে জোনাকী পোকার তুল্য । (গ্রাকাশ্টেনাভিবিখ্যাতো৷ 
বং তু খষ্ঠোতবননুষু।) তুমি কুষ্চ ও অজুনিকে এবপ জেনে তীদের 
অপমান কব না। নিজেব প্রণংসা না কৰে তুমি নীবব হও । 

অসন্তষ্ট কর্ণ শল্যকে উত্তব দিলেন, অজুনি ও কৃষ্ণ কেমন তা 
আমার জানা আছে। অজুনেব সাবঘি কৃষ্ণের শক্তি ও অভুর্নের 
মহক্সিগুলিব বিষয় আমি এখন ভাল ভাবেই জানি যা আপনাঁব এখনও 
জানা নেই। যদি ও অস্ত্রধাবীদের মধ্যে এবা দুজন শ্রেষ্ঠ তবু আমি 
নির্ভযে এদেব সঙ্গে যুদ্ধ কবব। কিন্তু আমি পবশ্টবামের নিকট 
হতে এবং এক ব্রান্গণ শ্রেষ্ঠের নিকট হতে ঘে অভিশাপ পেষেছি তাই 
আমার দুঃখেব কাঁবণ। 

তখন কর্ণ গল্যকে আত্মপবিচষ গৌঁপন কবে তিনি কি ভাবে 
পরস্তবামেব কাছে অন্ত্র বিভা শিখতে গেলেন এবং একদিন গুক তার 
জঙ্ঘাঁয় নিত্রিত ছিলেন। অজুরনেব হিতাকাঁজ্জী ইন্দ্র একটি কীটের 
ভয়ক্কব শবীরে প্রবেশ কবে তাকে দংখন কবে গভীব ক্ষতেব স্থষট 
কবেন। এই ক্ষতেব ছারাই ভাব প্রকৃত পবিচয প্রকাশ হয়ে যাওষাষ 
পবশুবাঁমেব অভিশাপ পেলেন। এই অভিশাঁপের ফলে অজু 
উপকৃত হযেছে তা বললেন। 
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বিভীষণ ও বর্ণ ঠ্ 


800 12056:005 760 8106 081:55505 (122. আ727) 315 
019855. কথাটি কর্ণেব সন্বন্ধেও প্রযোজ্য । কাবণ দ্রোণ যখন 
বর্ণ ব্রাহ্ধণ বা ক্ষত্রিষ নয বলে কর্ণকে ব্রন্ধান্ত্র বিচ্ভা শেখাতে 
অস্বীকার করেন, তখন কর্ণ আত্মপবিচঘ গোপন করে পরশুবামেৰ 
নিকট হতে ত্রন্গান্ত্র সম্বন্ধে শিক্ষা পেয়ে নিজেকে ভাগ্যবান মনে 
করেছিলেন, ঠিক সেই সময যেন এক ফুৎকাবে তাৰ ভাগ্য তব সঙ্গে 
বিশ্বাসঘাতকতা কবে ভীঁর আযত্ব সেই অভীষ্ট বিদ্যা যে উদ্দেশ্যে 
তিনি শিখলেন তা ব্যর্থ করে দিল | ভাগ্যে কি নির্মম পবিহাসি ! 

গুক পবশুবাম আমাকে অভিশাপ দিয়েছিলেন যে তৌঁমাব মৃত্যু 
সময ছাঁড়া অন্য সব সয়ে এই অস্থ তোমাৰ গ্রযোজনে আসবে। 
কাবণ ত্রা্মাণেতব মানুষদের মধ্যে এই অস্ত্র সর্বদা স্থিব থাকে না । 
সেই অস্ত্র আজ এই অত্ন্ত ভযঙ্কর যুদ্ধে প্রভূত সাহায্য কববে। 

আজ আমি এই যুদ্ধে ভযঙ্কর ধন্ুর্ধব, ভযঙ্কব, অসহা পরাক্রম- 
শালী এবং সত্য প্রতিজ্ঞ অনেকে নিহত কবব। সেই ত্রন্ধান্ত্র ছাডা 
অন্য এক অস্ত্র আমি পেয়েছি, যা দিযে আমি শক্রদেৰ বিভা ড়িত 
কবব এবং অর্ভনকেও বধ কবব। আমি বক্ষ বিদীর্ণকাবী, সুন্দর 
পক্ষযুক্ত, অনংখ্য বীরনাঁশক বাণগুলির প্রযোগকাবী অজুর্ণনেব সঙ্গে 
যুদ্ধ কবব, যা এই জগতে বীবদেব মধ্যে সবোত্তম যুদ্ধ হবে । 

যুদ্ধে যাব সমান আব অন্য কাউকেও মনে কবি না, যে হাতে 
ধনু নিলে দেবতা ও অন্থুবদের পবাঁজিত কবতে পাবে, সেই বীব 
অজুর্বনের সঙ্গে আমাব ভষস্কর যুদ্ধ হবে, ভা আপনি দেখবেন | আমি. 
বাণেব দ্বাবা অজুর্নকে এান করে আচ্ছাদিত করব, যেমন ম্থ 
অন্ধকাঁবনীশক ৃর্ধকে আচ্ছাদিত কবে থাকে৷ যুদ্ধে যার তুল্য 
অন্ত কোন যোদ্ধা নেই, যে এই সমগ্র ধবণীকে জয় কবেছে, আজ 
আমি যুদ্ধে তার সঙ্গেই মিলিত হযে বলপূর্বক যুদ্ধ করব। যে 
সব্যনাচী খাণ্ডব বনে দেবতাঁদেব সঙ্গে সমস্ত প্রাঁণীকেই জঘ করেছে» 


আজ আমি তীক্ষু শরাঘীতে সেই অতিবথ অঞ্জ্ণনের মস্তক দেহ হতে 
বিচ্ছিন্ন করব। 


১৯০ চবিত্রে বামাষণ মহাঁভাবত 


আমি যুদ্ধে মৃত্যু অথবা জযলাঁভ কববাব ইচ্ছা পৌঁষণ কবে 
'অভূর্ণনেব সঙ্গে সংগ্রাম কবব। আমি ছাড়া আব দ্বিতীষ 'এবপ 
€কোন ব্যক্তি নেই যে ইন্দ্রতুল্য অর্নেব সঙ্গে একমাত্র বথেব সাহায্যে 
বুদ্ধ কবতে পাবে? আমি এই যুদ্ধে ক্ষত্রিয়দেব সমাজে অত্যন্ত 
আনন্দ ও উল্লাসেব সঙ্গে অজুনেব উৎসাহ বর্ণনা কবতে পাবি । 
কর্ণ ষে ভাবে ভাব পবম শক্র ও প্রতিদন্দী অর্ভুনেৰ প্রশংসা 
কবেছেন, তা উদাব চিত্ত না হলে কখনই সম্ভব নয়। সাধাবণতঃ 
মানুষ শক্রব সব কিছুই নিন্দনীয বলে থাকেন। কখনও শক্রব কোন 
গুণকে স্বীকৃতি দিতে চাঁষ না। কিন্তু মহাঁভাঁবতে করণ যে ভাবে 
অগ্রুনেব শক্তিব প্রশংসা কবেছেন, তাতে তিনি অতীব প্রশংসনীয় । 
কর্ণ শল্যকে বললেন, আপনি মূর্খ । নতুবা অর্জনে পুকষাঁকাবের 
বর্ণনা কেন আমার কাছে কবছেন? অপ্রিয়, নিষ্ঠুর, ক্ষুত্রচিত্ত ও 
ক্ষমাহীন যে মানুষ ক্ষমাশীল পুকষেব নিন্দা কবে, এমন শত শত 
মানুষকে আমি বধ কবতে পাঁবি। কিন্তু কালযোগে ক্ষমা ভাবের 
দ্বারা আমি এই সব কিছু সহ কবে যাচ্ছি। 
কর্ণ শল্যকে ভতসনা কবে বললেন, আপনি মূর্েব স্যায় 
অর্জনের জন্য আমাৰ অপমান কবতে কবতে আমাকে অপ্রিয় বাক্য 
শোঁনাচ্ছেন। আমাব প্রতি সবল ব্যবহার কব আপনাঁব উচিত 
ছিল। কিন্ত আপনি কুট প্রকৃতিব, আপনি মিত্রদোহী। কাবে! 
সঙ্গে যদি সাত প1 চলা যায়, তবে তার সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়। (সাতপাদং 
হি মৈত্রম্।) 
এখন অত্যন্ত গুকতব সময। ছূর্যোধন যুদ্ধে এসেছেন। আমি 
তাঁর ইচ্ছা পূর্ণ করতে চাই। কিন্তু আপনি চাচ্ছেন যে যাতে এই 
কার্য দিদ্ধিব সন্তাবন। কোন প্রকাবেই না হয়। 
আমি ছুর্ধোধনের মঙ্গল, আঁপনার- প্রিয় এবং নিজেব যশ ও' 
প্রসন্নতাব জন্য ও ভগবানের গ্রীতি সম্পাদনেব ' জ্য' অর্ভবন ও কৃষেের 
_ সঙ্ধে যুদ্ধ করব। আজ আমার এই কাজ আপনি দেখুন ।' 


বিভীষণ ও কর্ণ হিঃ 


আজ আমার ত্্ষান্ত, দিব্যান্্, ও মানুষাস্্র সব দেখুন। আমি 
এদেব দ্বাবা পবাক্রমশীলী অর্জুনের সঙ্গে সেই ভাবে যুদ্ধ কবব, 
যেমন কোন মদমত্ত হস্তী অপব এক মদমত্ত হ্তীব সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত 
হব। (দ্বিপো ঘ্বিপং মত্তমিবাতিমত্তঃ।) আমি যুদ্ধে অজেয় এবং 
অসীম শক্তিশালী ত্রহ্ধাস্্রকে মনে মনে স্মরণ কৰে নিজেব জয়লাভেৰ 
জন্ত অভ্্পনেব উপব নিক্ষেপ কবব। সঙ্গে সঙ্গে অগ্রিহোত্রী ব্রাহ্মণের 
অভিশাপ তাঁব মনে পড়ল । তিনি বললেন, যদি যুদ্ধেব সময় 
আমাব বথের চাঁকা ভূমি গ্রাস না কবে, তবে এই বন্থাস্ত্ের দ্বাবা 
অজুন জীবিত অবস্থায় ফিবতে পাববে ন!। 

অভিশাপ সন্তপ্ত কর্ণ সবল ভাবে শলেঃব কাছে আবও প্রকাঁশ 
করলেন, এ ভয়ঙ্কর অভিশাপ থেকেমুক্তি পাবাব জন্ত আমি ব্রাহ্মণকে 
এক হাজাব ধেন্ু ও ছয় শত বলদ দাঁন কবেছিলাম। কিন্তু তাতেও 
সেই ব্রাহ্মণের কূপা লাভ কবিনি। শ্বেত বর্ণেব বৎস সহ চৌদ্দ 
হাজাব কৃষ্ণ বর্ণেব গাভী আমি তাকে দাঁন কববাঁব জন্ত নিয়ে 
আসলেও সেই ব্রাহ্মণ আমাকে ককণ| কবেনি। আমি আমার 
সমস্ত সম্পদ তাকে দান কবতে চেয়েছিলাম, কিন্ত তিনি তা গ্রহণে 
অনীহা প্রকাশ কবলেন। সেই সময় আমি নিজের অপরাধের জন্য 
ক্ষমা প্রার্থনা! কবায় ব্রাহ্মণ বললেন তাব অভিশাপ কখনও অন্যথ] 
হতে পাবে না। মিথ্যা কথায় প্রজারা ধ্বংস হয়। অতএব আমি 
মিথ্যে কথা বললে পাপী হব। সেই জন্য আমি ধর্ম ব্ষার্থে মিথ্যা 
কথা বলতে পাববো না। তুমি লোভ দেখিয়ে আমাৰ উত্তম গতি 
নষ্ট কব না। তুমি অনুতাপ এবং দানেব ছারা সেই বৎস বধেব 
প্রায়শ্চিত্ত কবা জগতে কেউই আমাৰ কথাকে মিথ্যা বলতে 
পাববে না। সেইজন্য আমার শাঁপ অবশ্যই ফলবে। (মদ্বাক্যং 
নাহৃতং লোকে কস্চিৎ কৃর্যাৎ সমাগ্হি।) 

শল্য, আমি দগধাবী নূর্যপুত্র যম, পাশধাবী বকণ, গদাপাণি 
কুবের, বস্তধারী ইন্দ্র অথবা কোন আততায়ী শত্রু হতে কখনও ভয় 
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পাই না-এটা আপনি জান্ন। সেজন্য অজুনি ও কুষ্ণ হতেও 
আমাৰ কোন ভয় হয না। সেই ছুজনেব সঙ্গে অবশ্যই আমার যুদ্ধ 
হবে। 

অতঃপব কর্ণ বললেন, মন্দ্রবাজ, যদিও আপনি আমার নিন্দা 
কবছেন, তথাপি সৌহীর্দবশতঃ আমি আপনাকে সমস্ত কথাই 
বললাম । আমি জানি আপনি নিন্দা কবলেও চলে যেতে পারবেন 
না, সেইজন্য নীববে বসে আমাৰ আবও কিছু কথা শুন্ুন। 

আপনি যে সব দৃষ্টান্ত দিলেন, তাঁৰ উত্তবে বলছি আপনি এই 
যুদ্ধে আপনাব কথায় আমাকে ভীত কবতে পাঁববে না। ইন্দ্রসহ 
সমস্ত দেবতাবাঁও আমাৰ সঙ্গে যুদ্ধ কবলে আমি ভীত হব না। 
সুতরাং সে স্থলে কৃষ্ণ অভুরনেৰ কথা আব কি বলব? নুতরাং 
আপনি যুদ্ধে যাকে ভীত কবতে পাববেন তেমন ব্যক্তিব সন্ধান 
ককন। আপনি আমাৰ গুগ গুলিব বর্ণনা করতে অমমর্থ হয়ে বনু 
অপলাঁপ বাক্য বলে যাচ্ছেন। 

ন হি কর্ণ সমুভূতো ভযার্থমিহ মন্দ্রক। 
পিক্রগার্থমহং জীতো৷ যশোহ্র্ঘঝ তথাত্মনঃ ॥ (ক) ৪৩1৬ 

--মদ্্রবাসী, কর্ণ এ জগতে ভয় ভীত হবার জন্য জন্মগ্রহণ 
কবেনি। আমি পবাক্রম প্রদর্শন ও নিজেব যশ বিস্তাবেৰ জন্য 
উৎপন্ন হয়েছি | 

তিনটি কাবণে আপনি এখনও জীবিত আছেন- প্রথমতঃ আপনি 
আমাব সারথি হযে বন্ধু হযেছেন, দ্বিতীয়তঃ সৌহার্দিবশত:ঃ আমি 
আপনাকে ক্ষমা! কবেছি এবং তৃতীয়তঃ মিত্র ছুর্ধোধনের অভীষ্ট সিদ্ধিই 
আমার লক্ষ্য ও কর্তব্য। ছুর্যোধন সমস্ত কাজেব ভাবই আমাক 
উপব দ্িষেছেন। এ সব কাঁবণে আপনি ক্ষণ কালও জীবিত 
আছেন। তাছাড়া আমি প্রথমেই এই সত্য ও সর্ভ কবেছি যে, 
আপনার অপ্রিয় বথা ক্ষমা করবো । যদি ও মিত্রদ্রোহ মহাঁপাঁপ 
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এমব কাঁবণে, আপনি এখনও জীবিত আছেন। সি 
পাগীধানিতি জীবনি সাঁন্প্রতম্‌।) 

শল্য, যিনি কর্ণব প্রতি পক্রতাচাবণ কবে তাঁব তেজ খর্ব করবার 
জন্য শক্র পক্ষেব প্রশংসা কবে কর্ণর নিন্দা করছিলেন, এমন শক্রব 
নিকট কর্ণব অপকটে নিজেব ছূর্বলতা প্রকাশ করার মধ্যে কর্ণ 
চবিত্রেব অন্য আবেক একটি দিক প্রকাণ পেয়েছে। 

উত্তরে শল্য বললেন, তোমাঁব মত যদি হাঁজার কর্ণ না থাকে, 
তাহলেও যুদ্ধে শত্রদেব জয় করা যাঁয়। । খতে কর্ণ সহস্রেণ শকা! 
জেতুং পরে যুধি। ) 

কর্ণের শৌর্ষেব এমন অবমাননা কর্ণকে বিদ্ধ কবল। প্রত্যুত্তবে 
কর্ণ মদ্র বাসীদেব আচাব ব্যবহার বীতি নীতি খাগ্য পাঁনীয ও 
চবিত্রেব সমালোচিনা কবে বললেন, যেখানে ব্রহ্াব সমকালীন বেদ 
বিকদ্ধ আচাবপরাধণ নীচ ব্রাহ্মণবা বাঁস করে থাকে, সেটাই আট 
নামক দেশ এবং সেখানকার জলেব নাম বাহীক। এই সব অধম 
ত্রাব্মণদের বেদে জ্ঞান, সেখানে কোন যজ্ঞ বেদী এবং যাগ যজ্ঞও 
হয় না। কাবণ এ সব ব্রাহ্মণ সংস্কারহীন এবং চবিত্রহীনা মেয়েদেৰ 
সম্তান। স্থৃতবাং দেবতারা এদের অন্ন গ্রহণ করেন না। এই ভাঁবে 
কর্ণ মন্ত্র দেশের ও দেশবাসীব সব কিছুর নিন্দা করতে থাঁকেন। 

এইভাবে কর্ণ মদ্রাদি বাহীক দেশবাসীদের দোঁষ দেখিষে নিন্দ। 
করলে শল্য বললেন, কর্ণ তুমি যেখানকার রাজ। হয়েছ সেই অঙ্গদেশে 
কি হযেছে? নিজের জ্ঞাতি বন্ধুবা রোগাক্রান্ত হলে তাঁরা তাঁদের 
ত্যাগ করে এবং নিজেদেব পত্তী পুত্রদের বিক্রয় করে । 

সেদিন বথী ও অতিবথী বীবদেৰ গণন! করবার সময ভীগ্ষ 
তোমাকে যাঁ বলেছেন, তদনুসাবে তুমি নিজের দোষ জ্ঞাঁত হযে ক্রোধ 
পবিহার কব। 


করণ সর্তই ত্রান্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্ ও শূদ্ররা বাস করেন এবং 
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ভাল ব্রতপালনকারিণী পতিব্রতা সাধবী মহিলারাও বর্তমান আছেন । 
সব দেশের লৌকই অপব দেশেব লোকেব সঙ্গে কথা বলবার সময় 
উপহাস কবে পরম্পর পবস্পবকে আঘাত কবে থাকে । অন্তেব 
দোষ ত্রুটি বর্ণনা কবতে সব মানুষই নিপুণ। কিন্তু নিজের দোঁষ 
তাঁবা জানতে পারে না, অথবা জেনেও না জানাব ভাণ করে। সব 
দেশেই নিজ নিজ ধর্মাবলম্বী বাজা আছেন। ভাব! ছুষ্টদের দমন 
কবেন। স্বত্রই বন্ছ ধর্মাত্বা মানুষও বাদ কবেন। এভাবে শল্য 
আত্মপক্ষ সমর্থন কবলেন। 

কর্ণ একই দেশে বাস করে বলে সব লোকই পাপী হয় না। 
সেই দেশে মানুষ নিজ শ্রেষ্ঠ শীল স্বভাবের ছ্াবাই একপ মহাপুকষ 
হয় যে তীদের ন্তাষ দেবতারও হতে পাবে না। (যাদৃশাঃ স্বশ্বভাবেন 
দেবা অপি ন তাদৃশাঃ ) 

কর্ণ-শল্য যখন এ প্রকার বিবাদে ব্যাপুত ছূর্যোধন তখন উপস্থিত 
হয়ে উভয়কেই এই বাদ বিসংবাদ হতে নিবৃত্ত কবলেন। ছূর্যোধন 
কর্ণকে বন্ধুভাবে নিষেধ কবলেন এবং শলাকে কৃতাঁ্তলি হয়ে নিবারণ 
করলেন। 

অতঃপব কর্ণ বখন দেখলেন পাঁওবব। অনুপম বাহ বচনা করেছেন 
এবং ধৃষ্্যয় তা বক্ষা করছেন, তখন শত্রঘাতী কর্ণ কৌরব সৈহাদের 
নিয়ে বৃহ বচন কবে ইন্দ্র যেমন অন্থ্র পৈচ্তদেব সংহার করেন, 
তেমনি পাঁগুব সৈন্যদের সংহাব কবতে আরম্ভ কবলেন এবং 
যুধিষ্ঠিরকেও আহত করলেন। 

তখন দৈন্তব! পরস্পব কর্ণ ও অজ্র্নের শক্তিব সমালোচনা 
করছিল। কেউ বলছিল আজ কর্ণ অজুনিকে বধ করবেন। আর 
অন্যরা! বলছিল অভূর্ন কর্ণকে বধ করে ছুর্যৌধনের সব সৈম্যাদের 
আজ নিহত করবেন। সকলেই এক মত হল যে দেবাস্থৰ সংগ্রামের 
তুল্য এক প্রচণ্ড সংগ্রাম দেখতে পাবে। 

সৈশ্যদের সামনে কর্ণকে অবস্থিত দেখে রাজা যুধিষটির অজুনিকে 
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বললেন, অর্জুন বণাঙ্গনে কর্ণ দ্বারা বচিত এই মহাব্যহ তুমি দেখ। 
এবং যুদ্ধ নীতি স্থির কব, যাতে কেউ আমাদেব পবাজিত কবতে না 
পারে। 

অ্জুনি যুধিষ্টিরকে বললেন, যুদ্ধ শাস্ত্রে লেখা আছে যে এই ব হেব 
প্রধান সেনাপতি বিনাশ হলে পবই এই ব্যহ ধ্বংস হয়। অতএব 
আমি তাই করব। 

তখন যুধিটির বললেন, অজু তাহলে তুমি কর্ণের সঙ্গে যুদ্ধ কর। 
ভীম ছুর্যোধনের সঙ্গে, নকুল বৃষসেনেৰ সঙ্গে, স্হদেব শকুনির সঙ্গে 
শতাঁনীক ছুঃশাঁসনেব সঙ্গে, সাত্যকি কৃতবর্মের সঙ্গে, ধৃষ্টতা 
অশ্বথামাব সঙ্গে এবং আমি স্বয়ং কৃপাচার্ষের সঙ্গে যুদ্ধ করব। এবং 
ভ্রৌপদীব পঞ্চপুত্র শকুনি ও ধুতরাষ্ট্রের অবশিষ্ট পুত্রদেব সঙ্গে যুদ্ধ 
ককক। যুধিষিরের নির্দেশ মত অজুন সৈন্যদের যুদ্ধের আদেশ 
দিলেন এবং স্বয়ং সেই সৈন্দেব অগ্রভাগ অবস্থান করলেন। 

কৃষ্ণ ও অজুনকে শত্রদেব দিকে আসতে দেখে শল্য কর্ণকে 
বললেন, কর্ণ, তুমি যার কথা বাঁব বাঁর জিজ্বেম করছিলে, কুস্তী কুমার 
সেই অজুন শক্রদেব সংহাঁব করতে কবতে রথের সঙ্গে এসে উপস্থিত 
হয়েছে । তাঁর অশ্বগুলি শ্বেতবর্ণেব কৃষ্ণ তাৰ সারথি এবং সে 
তোমাব সমস্ত টিন্যেব পক্ষেই সর্বোতভাবে ছুনিবাঁব, মেঘেব প্রচণ্ড 
গর্জনেব শ্ায় রথের শব্ধ শুনে মনে হচ্ছে নিশ্চয়ই সেই ছুরাত্থা কৃষ্ণ ও 
অজুন আসছেন। কর্ণ, উপবে উ্থিত ধূলি জালে আকাশ আচ্ছাদিত 
এবং রথেব চক্রের সঞ্চালনে পৃথিবী কম্পমান। তোমার সৈন্যদের 
চারিদিকে প্রচণ্ড বেগে বাযু বইছে, সমস্ত মাংসতক্ষী পণ্ড পক্ষীর! 
ডাকছে এবং মৃগবা ভয়ঙ্কব ভাবে বোদন করছে। সঙ্গে সঙ্গে তোমাৰ 
বথে আবদ্ধ শ্রেষ্ঠ ও বঙ্গীন চামর গুচ্ছ হঠাৎ জলে উঠেছে ও কাঁপছে, 
তোমার মহাঁকীষ অশ্বগুলি যাব গকডের মত আঁকাঁশে উড়তে অম্র্থ 
তাঁরা কাপছে। এসব ছনিমিত্ত আজ ভয়ঙ্কব ক্ষয় ক্ষতির ইঙ্গিত 
দিচ্ছে। 


১৯৬ চবিত্রে রামাণ মহাভাঁবত 


কর্ণ, এই দেখ, বৌমাঞ্চকর ভযানক, মেঘেব হ্যাষ মহাভযহর 
কবন্ধাকাঁর কেতু নামে গ্রহ স্র্যমণ্ডলকে পরিবেষ্টিত করছে। চাঁবদিকে 
নানা প্রকার পশু সমষ্টি এবং বলবান সিংহ হূর্যেব দিকে তাকিয়ে 
আছে। সহস্র সহত্র ভয়ঙ্কব কঞ্চ ও গৃধ একত্রে সমবেত হয়ে সামনে 
রষেছে এবং পবস্পর বব করছে। 

তোমাৰ এই বিশীল বথে বদ্ধ বঙ্গীন ও শ্রেষ্ঠ চাঁমবগুলি হঠাৎ 
প্রজ্বলিত হযে উঠেছে এবং ধ্বজ তীব্র বেগে ছুলডে। বিশালদেহ 
মহাবেগশালী গকডের ন্যায় তোমাৰ অশ্বগুলি কীপছে। 

কর্ণ, বখন এইসব অশুভ লক্ষণ দেখ যাচ্ছে তখন নিশ্চয়ই আজ 
শত গত সহস্র সহস্র বৃপতির1 নিহত হবেন। চাঁবদিকে শঙ্খ, ঢোল 
ও মৃদঙ্গগুলিতে বোমাঞ্চকব তুমুল ধ্বনি উঠছে। বাণেব বিভিন্ন শব্দ, 
মনুয্য, অশ্ব ও রথগুলিব কোলাহল ও বীরদের ধনুণ্ড'ণ ও দস্তানাৰ 
শব্দে এক ভয়ঙ্কর বাতাবরণ হুষ্ট হয়েছে। বথগুলির ধ্বজেব উপরে 
সোনা ও বপাব তাবকা! চিহ্নিত বন্ত্রগুলি বাুতে ছুলছে। 

কর্ণ দেখ, অভূরনে রথের পতাকাব মধ্যে স্বরময চন্দ্র, সূর্য ও 
তাঁবক! চিহ্ন রয়েছে এবং তাঁদের মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুত্র বহু ঘণ্টাও যুক্ত 
আছে। রথেব এই পতীকাগুলি মেঘেব মধ্যে বিদ্যুতেব মত প্রকাশ 
পাচ্ছে । দেবতাদেব বিমানের ন্ায় অভুনেবও বথেব উপবে এই 
ধ্বজ বাযুব আঘাতে শব্দ করছে এবং অত্যন্ত শোভা পাচ্ছে । এই 
দেখ, বাঁনবধুক্ত ধ্বজবিশিষ্ট অপবাঁজিত বীর অর্জন আক্রমণ করবার 
জন্য এগিয়ে আসছে। 

অভুনেৰ গাণীব ধনুর তীক্ষবাণে নিহত নৃপতিদেব সস্তকে 
বণভূমি আচ্ছাদিত হয়ে পড়ছে। অশ্বাবোহী যোদ্ধাঁসহ অশ্ববা ক্ষত 
বিক্ষত হযে ভূতলে শয়ন করছে। পর্বত শিখবের ন্যায় বিশাল দেহ 
এই সব হস্তী অভুর্নেব দ্বাৰা! নিহত হযে ছিন্ন ভিন্ন অবস্থায় পর্বতের 
হ্থাব ধবাঁশাধী হচ্ছে । অজু'ন কৌরব সৈন্যদের এমন ভাবে বিব্রত 
করেছে যেমন নিংহ নানা জাতীয় সহস্র সহত্র ঘুগদেব ভীত করে। 


বিভীবণ ও ক্ণ ১৯৭ 
€ নানামুগসহস্্াণাং যুখং কেশবিণা যথা ।) কৌরব সৈশ্তরা আক্রমণ 
কবলে পর এই বীব পাণ্ডব যোদ্ধারা তোমার নৃপতিদেব হস্তী অশ্ব 
বথ ও পদ্াাতি দৈন্তদেব নিহত করছে। যেমন সুর্য মেঘে ঢাকা 
খাঁকে, তেমনি তির্ধ্যকভাবে অবস্থ।ন কবাধ অঙ্জুন দৃষ্টি গোচব হচ্ছে 
_না। কিন্তু ধবজেব অগ্রভাগ দেখা যাচ্ছে এবং গুণের টক্ষাব ধ্বনিও 
শোনা যাচ্ছে। 

কর্ণ, তুমি যাব বিষষ জিজ্ঞেম কবছ যুদ্ধে শক্রদের সংহাঁবকাঁবী, 
কৃষ্ণসাবথি, শ্বেতবাহন ও বীব সেই অজুনিকে তুমি এখনই দেখতে 
পাবে। আজ তুমি কৃষ্ণাজুনিকে একই বথে দেখতে পাবে। কৃষ্ণ 
বাব সাবথি এবং গ্রাণ্তীব যাব ধনু, সেই অজুিকে যদি তুমি নিহত 
কবতে পার, তবে তুমি আমাদেব রাজ! হবে। 

এই দেখ সংশঞ্ুকদেব যুদ্ধেব আহ্বানে বীব অর্জন তাঁদের দ্রিকে 
এগিযে চলেছে এবং এই ধুদ্ধে সেই শক্রদেব নিহত করতে যাচ্ছে। 

শল্যেব কথায় ক্রুদ্ধ কর্ণ বললেন, এই দেখুন সংশপ্তকবা তাঁকে 
চারিদিক দিয়ে আক্রমণ করছে। মেঘাবৃত বর্ষের স্তাঁয় অজুকে ত 
আর দেখাই যাচ্ছে না। অজুর্ন এখন নিহত হয়েছে বলেই মনে 
কব। কাঁবণ সে বর্তমানে সৈন্য সাগবে নিমজ্জিত 

শল্য বললেন__ 

বকণং কোহস্তস! হন্াদিগ্ধনেন চ পাবকম্‌। 

কো! বানিলং নিগৃহ্রীযাঁৎ পিবেদ বা কো মহার্ণবম্‌। (কঃ) ৪৬৭৬ 
এমন কে বীব আছে যে জলের দ্বারা বকণকে এবং কাঠের দ্বাব। 
অগ্নিকে নিহত কবতে পারে? বাধুকে কে কখতে বা বোঁধ কবতে 
সমর্থ হষ অথবা! সাগ্রবকেই বা কে পান কবতে পাবে? 

বণাঙগনে আমি অজুণনের মৃত্তিকে এইরূপই মনে কবে থাকি। 
কারণ যুদ্ধে ইন্দ্রের সঙ্গে সমস্ত দেবতাবা৷ এবং অস্থবদের দ্বাবাঁও 
অজুিকে জঘ সম্ভব নঘ। যদি কেবল বাক্যেব দ্বাবা অজুনিকে বধ 
করে ভুমি সন্তোষ লাভ কব, তবে মনে মনে শ্রীত হও। প্রকৃত 


১৯৮ চবিজ্বে রামায়ণ মহাভাঁবত 


পক্ষে যুদ্ধের দ্বাবা কেউই জয় লাভ করতে পাবে না । অতএব তুমি 
অন্য কোনবপ চিন্তা কব। যে যুদ্ধে অজুনকে জয় কবতে পারবে, সে 
নিজের ছুই হাঁতে এই পৃথিবীকে তুলতে পাঁববে। এবং জুদ্ধ হলে 
পব এই অম্পূর্ণ প্রাণিদেব দগ্ধ কবতে পাঁৰবে এবং দেবতাদেরও স্বর্গ 
হতে নামাতে পাঁরবে। 

সর্বদা কুদ্ধ হয়ে দীর্ঘকাল পর্যন্ত শত্রুতার বিষয় স্মরণ কবতে 
কবতে পবাক্রমশালী ভীমসেন জয়লাভেব জন্য যুদ্ধের অপেক্ষায় 
আছে। শক্ত নগর বিজয়ী, ধান্সিকদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্মবাজ 
যুধিষ্টিবও যুদ্ধেব জন্য অপেক্ষমান । শক্রদেব পক্ষে এদেব পরাজিত 
কবা কঠিন। নকুল সহদেবও রপক্ষেত্রে বিছ্বমান। এদের পবাজিত 
কবাও অত্যন্ত ছুলাধ্য। দ্রৌপদীব এই পঞ্চ পুত্র পঞ্চ পর্বতের স্তায় 
অবিচলিত ভাবে যুদ্ধে অবস্থান কবছে। যুদ্ধে এরা সকলেই অজুবনেব 
স্তায় শক্তিশালী । ধুষ্টযয়াদি বীববাঁও যুদ্ধের জন্য অবস্থান কবছে। 
সামনে সাত্যকি আছে, সে শত্রদের পক্ষে ইন্দ্রের শ্যায় অসহ্া এবং 
ক্রুদ্ধ যমবাঁজেব স্াঁয় যুদ্ধীভিলীষী হয়ে আমাদেব দিকে ধেয়ে 
আসছে। 

উভয় পক্ষের সম্ভাব্য যুদ্ধেব আলোচনায় ব্যস্ত তখন কৌবব ও 
পাঁগুব পক্ষের সৈন্যবা পবস্পব যুদ্ধ ক্ষেত্রে সম্মুখীন হলো। কৌবব 
পাগুবদের ভযঙ্কব যুদ্ধ চলল। অজুন ও কর্ণও ভয়ঙ্কর পৰাক্রম 
দেখালেন। 

ৃষ্টদ্যয়্ সহ পাঁগুব বীবদেব যুদ্ধে জন্য প্রস্তত দেখে শত্রু বিম্দন- 
কারী কর্ণ পাঞ্চাল যোদ্ধাদেব উপব ঝাঁপিয়ে পড়লেন। জয়েফুঃ 
পাথ্াল বীরবা হ'খসের দল যেভাবে সমুদ্রের দিকে ছুটে, সেভাবে 
কর্ণেৰ দিকে দ্রুত অগ্রসর হলেন। জলে, স্থলে, নভে এক প্রচণ্ড 
বিলোড়ন অনুভব কৰা গেল যেন পাহাড় পর্বত, বৃক্ষ সহ মেদিনী বাধু 
মণ্ডল, আকাশ, নৃর্ধ, চ্্র, গ্রহ নক্ষত্রপুণ্ধের সঙ্গে খর্গ ঘুরছে মনে 
হল (সাপ্রি-ক্রমার্নবা ভূমিঃ সবাতান্থুদমন্বরং। দার্কেন্দু-গ্রহ-নক্ষতরা 


ব্ভীষণ ও কর্ণ ১৯৯ 


স্ৌস্চ ব্যক্তং বিঘুর্মিতা। ) অত্যন্ত জুদ্ধ কর্ণ তববিত অস্ত্র চালনা কৰে 
পাঁগুব টৈন্দেব বধ করতে লাঁগলেন। প্রভদ্রকদেব সাতীত্তব 
প্রধান বীবকে সংহাব কবলেন। তাবপর কর্ণ পচিশ ভীবেব ছার! 
পঁচিশ পাঞ্চালকে বধ কবেন। অতঃপব শবীব বিদীর্ণকারী স্ুবর্ণময় 
পক্ষধুক্ত নারাঁচ দিয়া শত শত সহত্র সহ চেদ্রিবংশীয় বীবকে নিহত 
করেন। সমরাগনে এইবপ অলৌকিক বীবত্বে পার্ধাল বীবরা 
কর্ণকৈ চাবদিকে ঘিরে ফেললেন। দ্ধ কর্ণ এভাবে আবেষ্টিত হলে 
ভানগুদেব, চিত্রসেন, সেনাবিন্দু তপন ও শুরসেন এ পাঁচ পাঞ্চাল 
বীৰকে নিহত কবেন। ইহাতে পাঞ্চালেব পক্ষে হাহাঁকাব পড়ে গেল। 
দ্রশশজন পাঁধ্খল মঙ্কারথী কর্ণকে আক্রমণ কবলে কর্ণ তাঁদেব সকলকে 
বিনষ্ট কবলেন। কর্ণেব সঙ্গে তীব ছুই বীব পুত্র প্রাণেব মমতা ছেড়ে 
যুদ্ধ কবতে থাকেন। তীব জ্যোস্ঠপুত্র বৃষসেন, কর্ণের পৃষ্টভাগ রক্ষা 
করছিলেন। এইবপ বীবত্বের জবাঁব দিতে গেলেন ধৃষ্ছ্যম্, সাঁত্যকি, 
দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র, ভীমসেন, জনমেজয, শিখণ্তী, প্রধান প্রভদ্রক 
বীবরা, চেরি, কেকয়, পার্ল যোদ্ধাবা, নকুল সহদেব ও মত্ত 
সৈন্তবা। এই জমগ্র বীবেব সমাবেশকে কখলেন কর্ণের পুত্রবা। 
তীর পুত্র স্থষেণ ভীমসেনেৰ ধন্কুচ্ছেদ কবে তীর বক্ষ নাঁরাচ দ্বাবা 
আহত কৰে প্রচণ্ড গর্জন আরম্ভ করেন। ক্রুদ্ধ ভীমসেন কর্ণপুত্র 
ভান্ুসেনকে ভূপাতিত করে কৃপাচার্য ও কৃতবর্সাকে ভযঙ্কবভাবে 
নিগীড়িত কবেন। অন্তান্ত কষেকজন বীবকে গুকতব আঘাঁত কবে 
ভীমসেন সুুষেণকে বধ কববার উদ্দেস্টে এক বাণ নিক্ষেপ করলে কর্ণ 
তা বোধ কবেন। ভীমসেন স্বুষেণকে বধ কববাঁব জন্য আবার বাণ 
নিক্ষেপ করলে কর্ণ ভীমসেনকে বধ করবাব জন্য তাঁর উপব 
তিযাত্তবটি (৭৩) বাঁণ নিক্ষেপ কবলেন। 

অতঃপর কর্ণ পুত্র বৃষসেনেব সঙ্গে সাত্যকি, ভ্রৌপদীর পুত্ররা 
নকুল, সহদেব, শতানীক, শিখণ্ডী প্রভৃতির সঙ্গে তুমূল যুদ্ধ হয়। 
ছুঃশীসন বৃষসেনেব সাহাষ্যেব জন্য এলে তাব সঙ্গে সাত্যকিব ভয়ঙ্কব 


২5 চবিজ্রে বামাণ মহাভাবত 


যুদ্ধ হয়। তারপর ধুষ্টহ্যয়, দ্রৌপদী পুত্ররা, ভীমসেন, নকুল সহদেব 
শতানীক, শিখণ্তী ও যুধিঠিব অসংখ্য বাঁণের দ্বারা কর্ণকে বিদ্ধ 
করলেন। কর্ণ বাঁণেব দ্বারা এ সমস্ত বীরদের বিদ্ধ কবে প্রতিশোধ 
নিলেন। এই সময় কর্ণেব অন্্রব্প ও নৈপুণ্য অদ্ভূত মনে হচ্ছিল। 
কর্ণের বাণ গ্রহণ যোজন ও নিক্ষেপণ এত দ্রেত ও নৈপুণ্যেব সঙ্গে 
চলছিল যে তা লক্ষ্য কর! পারা যাচ্ছিল না। ন্ুতপুত্র কর্ণ যেন 
ধনুহাতে প্রলয় নাঁচন নাঁচছিলেন। 

ছ্যলোক, আকাশ, ভূমিব সমস্ত দিক কর্ণেব তীন্বধাব বাণে 
সমাচ্ছন্ন হল। সেই স্থলে আকাশ অকণ মেঘে আচ্ছাদিত বলে মনে 
হচ্ছিল | 

নৃত্যন্নিব হি বাঁধেষশ্চাপহস্তঃ প্রতাপবান্‌। 

যৈধিদ্ধঃ প্রত্যবিধ্যৎ তানেকৈকং ত্রিগুণৈঃ শরৈঃ ॥ (ক?) ৪৮1৬০ 
_ প্রতাপশালী রাঁধাপুত্র কর্ণ হাতে ধনু নিষে ফেন নৃত্য কবছিলেন। 
তাঁকে যদি যোদ্ধারা একটি বাঁণে বিদ্ধ করলেন, ইনি তাদের 
প্রত্যেকইে তিন গুণ বাণে বিদ্ধ কবলেন। 

কর্ণেব দুরধর্ধ আক্রমণ পাওব পক্ষ প্রতিহত কবতে সমর্থ হল 
না, পাণ্ডব পক্ষের শত শত সহত্র সহত্র মহাঁবথীদের কর্ণ বিনষ্ট 
করলেন । কৃষ্ণ স্বযং পিতামহ ভীযম্মেব কাছে কণে র বীরত্ব সম্বন্ধে ষে 
প্রশংসা কবেছিলেন তাঁতে কিছু মাত্র অত্যুক্তি ছিল না। 

পুনবায় ক দশটি বাণে অশ্ব সাবথি রথ এবং ছত্র সহ সেই সব 
যোদ্ধাদেব বিদ্ধ কবে সিহহনাদ কবতে লাগলেন। তারপব সেই 
শক্ররা তাকে অগ্রসব হবার সুযোগ দিলেন। কর্ণ মহাধনুধর 
যোদ্ধাদেব সংহার কবে রাজা বুধিষ্ঠিবের সৈন্ঠেব মধ্যে বিনা বাধায় 
প্রবেশ কবলেন। ভিনি শত চেদি বংশী যোদ্ধাদের বধ করে 
তিনি যুধিষটিবকে আক্রমণ করলেন। তখন পাণববা, শিখণ্ডী ও 
সাত্যকি কর্ণেব নিকট হতে যুধিষ্টিরকে বক্ষা কববাব জন্য তাঁকে 
ঘিবে ফেললেন । তাবপব পুনরাষ কৌরব ও পাগুদের মধ্যে তুমুল 


বিভীষণ ও কর্ণ ২৯১ 


যুদ্ধ আরম্ভ হয়। কর্ণ তখন যেন রণমত্ত। রপক্ষেত্রে বিচরণকারী 
কর্ণকে ধুরন্বর কৌবব যোদ্ধাবা বক্ষা কবছিলেন। 
কর্ণ পাঁগব সৈম্ বিদীর্ণ কবে যুধিষ্ঠিবকে আক্রমণ করছিলেন । 

ভাক্তীররা যেগন ওষধ ও চিকিৎসার দ্বারা বোগকে প্রশমিত করার 
চেষ্টা করেন, কিন্তু গধধ ও যন্ত্রের ক্রিয়াকে ব্যর্থ করে ভয়ানক রোগ 
যেমন অগ্রগতি করে কর্ণও সেবপ পাণ্ব ও পাঞ্চাল যোদ্ধাদের 
মদদিত করে ষুধিঠিরকে আক্রমণ করলেন। তখন রাজা যুধিষ্টিব অদুবে 
কর্ণকে লক্ষ্য কবে বললেন-- 

কণ” কর্ণ বৃখাদৃষ্টে স্ুৃতপুত্র বচঃ শৃণু। 

সদা স্পধগি সংগ্রামে ফাল্তুনেন তবস্থিনা ॥ 

তথান্মান্‌ বাধসে নিত্যং ধার্তরাস্্ মতে স্থিতঃ | 

বদ বলং যচ্চ তে বীর্ষাং প্রদ্েষো খণ্ড পাওুষু ॥ 

তং সর্ধং দর্শযন্থাগ্ভ পৌকষং মহদান্থিতঃ | 

ুদধশ্রদধাঞ্চ তেহগ্যাহং বিনেষ্যামি মহাহবে ॥ (কঃ) ৪৯।১১-১5 
_হে নিক্ষল লোভ পরায়ণ ৃতপুত্র কণ শোন, বেগবান অর্জুনের 
সঙ্গে তুমি সতত যুদ্ধের স্পর্ধা কৰ। ধূতরাষ্ট্রের পুত্রদের মত অন্থুকরণ 
করে নিত্য তুমি আমাদের বাধা দিষে 'তাগার যত বল বীর্য আছে 
এবং পাওবদের প্রতি যত বিদ্বেষ পোণ কব তা আজ মহৎ বীরত্বের 
সঙ্গে দেখাও। আজ মহামদবে আমি তোমার সমস্ত অভিলাষ পূর্ণ 
করব। এই কথা বলে মহাবাঁজ যুধিটিব করণে গুকতর শর বিদ্ধ 
কবলেন। ষুধিঠিবেব কথাতে ও বাণাঘাতে হেসে হেনে কর্ণ সমভাঁবে 
যুধিঠিবকে প্রতিবিদ্ধ কবলেণ। এভাধে কর্ণ দ্বারা বিদ্ধ হলে ঘি 
যেমন আগুনকে প্র্বলিত কৰে সে ভাবে উনীপ্ত হযে যুধিষ্ঠিব পর্বত 
বিদীর্ণ কবতে সমর্থ এইবপ তীব্রুবাণ কর্ণেব উপর নিক্ষেপ করলেন । 
এ বাণাঘাতে লীভিত হযে কর্ণ ধন্থু ছেডে মৃষ্ছিত হযে পভলেন। 
তখন মনে হচ্ছিল যেন তিনি বিগত প্রাণ হযেছেন। অজু কর্ণকে 
বধ কববেন এ প্রতিজ্ঞা মনে কবে ঘৃথিষ্টিব কর্ণেব উপব বাঁণ নিক্ষেপে 


২০২ চবিত্রে বামীষণ মহাঁভাবত 


ক্ষান্ত হলেন। কর্ণের এ রকম অবস্থা দেখে ছুর্যোধনেব সেনা বাহিনী 
বিষাদে নিমগ্ন হলো! । 

কিছুকাল পবে বাধাত কর্ণ সংজ্ঞা ফিবে পেয়ে যুধিঠিরকে 
বধ করবাব সম্কপ্পে উঠে পড়লেন, এবং তীক্ষুধাব বাণ সমূহে যুধিষিবকে 
আচ্ছন্ন কবলেন। কর্ণের ছুই বাণে যুধিষ্টিবের ছুই চক্র রক্ষক নিহত 
হলো । উত্তবে যুধিষ্টির কর্ণ ও তার পুত্রদ্ধকে বাণ বিদ্ধ করলেন। 
আরও অজস্র বাঁণ দিষে শল্য ও কর্ণকে বিদ্ধ কবলেন, কর্ণ হাঁসতে 
হাঁসতে এক ভল্লের বাবা যুধিষ্টিরেব ধনুটিকে কাঁটলেন। তখন পাঁণ্ডব 
বীররা যুধিষ্টিরকে বাঁচাবাব জন্য ছুটে আনলেন এবং বাণ নিক্ষেপে 
কর্ণকে গীড়িত কবতে থাকেন। 

সাত্যকিশ্চেকিতানশ্চ যুযুতত্তঃ পাণ্ড এব চ। 

ৃষটদ্যয়ঃ শিখন্ডী চ দ্রৌপদেয়াঃ প্রভদ্রকাঃ ॥ 

যমৌ চ ভীমসেনণ্চ শিশুপাঁলস্ত চাতুজঃ। 

কাঁবয়া মতস্শেষাশ্চ কেকয়াঃ কাশিকোশলাঃ ॥ (কঃ) ৪৯।৩৩-৩৪ 
_সাত্যকি, চেকিতাঁন, যুধুৎস্, পাণ্ডা ধুষ্টত্যয়, শিখভী, ভ্রৌপদী 
পুত্রপঞ্চ গ্রভব্রকবা, নকুল, সহদেব, ভীমসেন শিশুপালেব পুত্র, কৰষ, 
মতস্ত, কাশী, কোঁণলবাসী যোদ্ধাবা তডিতগতিতে বাঁধাস্ত কর্ণকে 
আঘাত কবতে লাগলেন, নান প্রকার বাণ ও অস্ত্র প্রয়োগে পাণ্ডব 
পক্ষেব বীবব কর্ণকে আঘাতে আঘাতে উদ্বিত্ব করলেন। পাব 
পক্ষেব দ্বারা এবপ ভয়ঙ্কর ভাবে আক্রান্ত হলে সৃতপুত্র কর্ণ র্ষান্্ 
উত্তোলন কবে বাণ সমূহেব দ্বাবা চারদিক অন্ধকাব কবেদিলেন এবং 
সঙ্গে সঙ্গে চেদি বংশের দশ বীবকে নিহত কবলেন। ভাব নামাঙ্কিত 
সুবর্ণ পক্ষযুক্ত তেজস্বী বাণসমূহ সৈন্য ও অশ্বদিগেব শরীব ভেদ কবে 
মাঁটিতে পড়তে থাকে । কর্ণ একাকী চেদী বংশেব প্রধান বর্থীদিগকে 
ও ক্গ্রয বংশের শত শত যোদ্ধাকে সংহাঁৰ করলেন। 

তখন কর্ণেব কপ অগ্নিব মত দেখাচ্ছিল । তার নিক্ষিপ্ত বাণমাল! 
যেন অগ্নিব লেলিহান জিহ্বা, অমিত পরাঁক্রম যেন তাব তাঁপ এবং 


বিভীষণ ও কণ টি 


এবপ বিক্রম দ্বারা.পাগব পক্ষকে বিধ্বস্ত কবে তিনি রণাঙ্গনে বিচবণ 
করতে লাগলেন একদিকে স্প্রয় ও পাণ্ডবগণেব শত শত সহঅ সহস্র 
মহাঁবথী বাঁপক্ষেপে কর্ণকে ব্যতিব্যস্ত করে তুললে হেসে হেসে কর্ণ 
মহাপ্্র সকল প্রয়োগ করে নিজের বাণে যুধি্িবের ধন্ু কেটে দিলেন । 
কবচ ছিন্ন ভিন্ন কবলেন তবুও যৃধিষ্টির বীর ক্ষত্রিয়ের মত রপক্ষেত্রে 
সিংহনাদ করছিলেন। যুবিষিব লৌহ নিগ্সিত এক শক্তি কর্ণের 
উপর নিক্ষেপ করলে কর্ণ তাহা ছিন্ন কবে ভূপাতিত কবলেন। 
অতঃপব যুধিষ্টিব কর্ণের ছুবাহু ললাঁট ও বুকে তোমর প্রহার করে 
আনন্দের সঙ্গে সিংহনাঁদ কবতে থাকেন। কর্ণেব দেহ তখন বক্তাপ্নুত। 
ক্ুব সাঁপের মত দীর্ঘশ্বাস ফেলে কর” ভল্লেব দ্বারা যুধিটিবেব ধ্বজ 
কাটলেন, যুিষ্টিরকে বাঁণ বিদ্ধ কবলেন, তৃণীৰ ছুটিকে ছেদ করে তার 
রথটিকে তিল তিল করে টুকবো টুকবো করলেন, পাব পক্ষের 
মহাবথীব! রাঁধাপুত্র কণেব উপর বাণগুলি নিক্ষেপ কবা হতে বিরত 
থাকলেন না৷ এই লময সাত্যকি প্রবল পবাক্রমে লড়তে ছিলেন 
কর্ণ তাকে বিদ্ধ কবলেন, তীর সাবথিকেও বাঁণ বিদ্ধ করলেন, চারটি 
অশ্ব বিনষ্ট কৰে দিলেন ও লাবথিব মস্তক দেহচ্যুত করলেন। ইহা! 
সত্বেও সাত্যকি বৈদুরধ্যমণি ভূষিত একটি শক্তি কর্ণের উপর নিক্ষেপ 
করলেন। কর্ণ তড়িত গতিতে তা ছু টুকরে কবে পাঁগুব . 
পক্ষেব সমস্ত বীবদ্েব গতি কদ্ধ করলেন। যেমন সিংই ক্ষুতর ক্ষুদ্র 
মুগদের গীড়িত করে সেবপ ভাঁবে পাগ্ডৰ বীরদের আঁঘাঁত কবতে 
করতে তিনি যুধিষ্টিবেব উপর পুনঃ আক্রমণ কবলেন। তখন রাজ1 
যুধিষ্টিব যুদ্ধ হতে বিরত হয়ে শিবিবেব দিকে যেতে লাগলেন। 

অশয়,বন্‌ প্রমুখত; স্থাতুং কণন্ত ছর্মনাঃ | 

অভিদ্রুত্য তু রাখেয়ঃ পাঙুপুত্রং যুধিষ্িবম্‌॥ 

বহচ্ছত্রাুশৈর্মৎস্যৈধ্ব জকুর্ানুজাদিভিঃ | 

লক্ষণৈবপপন্নেন পাওনা পাঙুনন্দনম্‌॥ 

পবিত্রীকতুাত্মানং স্বন্ধে সংস্পৃস্ঠ পাঁণিনা। 


২5৪ চবিভ্রে বামায়ণমহাভাবত 

গ্রহীতুমিচ্ছন্‌ স বলাৎ কুস্তীবাক্যবঞ্চ সোহম্মরৎ ॥| 

(ক? ৪৯।৫০-৫২ 

_-য্খন বাজা যুধিষ্ঠির যুদ্ধে পবাজ্ুখ হয়ে শিবিবে ফিবে যাচ্ছিলেন 
তখন কণ তার পশ্চাৎ অনুসবণ কবে তীঁব শুভ লক্ষণ সম্পন্ন গৌরবর্ণ 
হাতে যুধিটিরেব কাধ স্পর্শ কবে নিজেকে পবিত্র করবাৰ জন্য 
যুধিঠিবকে সবলে আকর্ষণ করবার ইচ্ছা কবলেন। এ সময় তাঁর 
কুন্তীর কাছে দেওযা প্রতিশ্রুতিৰ কথা ম্মরণ হল। সঙ্গে সঙ্গে শল্য 
ও ঘুধিষ্ঠিরকে বন্দী কবতে কর্ণকে বারন করলেন। ত! হলে যুধিষ্টিব 
তাকে ক্রোধাগ্রিতে ভন্ম করবেন। 

কর্ণ যে হাতে ষুধিঠিবকে স্পর্শ কবলেন সে হাতের শুভ লক্ষণ 
গুলিৰ এক লাইনে কবি এক সুন্দর বর্ণনা দিষেছেন। কর্ণেব হাতে 
বজ্ত ছত্র, অন্কুশ, মৎস্য, কুর্ম ও কমল শুভ লক্ষণ নিচয় বিবাজ 
কবছিল। কর্ণবুধিঠিবকে বন্দী না কবে উচ্চৈঃস্বরে তাঁকে উপহাস 
কবে বললেন _ 

হে ক্ষত্রিকুলে জন্ম নিষে ক্ষত্রিয় ধর্ম পালন কবে সে কখনো! 
প্রাণ রক্ষাব জন্য যুদ্ধ ক্ষেত্র ত্যাগ করে না। অতএব আমাঁব মনে 


হয় ক্ষত্রিয ধর্মে তুমি দক্ষ নও | 
তুমি ব্রহ্মবল, স্বাধ্যায ও যজ্ঞকর্মে নিপুণ । তুমি যুদ্ধ কবে! না 


অন্ততঃ আমার ন্যায় বীবকে অপ্রিষ বলবে না। যদি আমার হ্যাষ 
বীবকে অপ্রিষ বল তবে এখন যে ফল ভোগ কবলে একপ কিংব! 
অন্য কোন বপ ফল ভোগ কববে। এখন কৃষ্ণাজু নেব কাঁছে চলে 
বাও। কর্ণ তোগাকে যুদ্ধে বধ কববে না-_এই বলে তিনি যুধিঠিবকে 
ছেডে দিলেন। 

কর্ণ পর্বে উনপধ্ণাশ অধ্যায় কর্ণের অপূর্ব বীবত্বেব এক 
কাহিনী। বিস্ময়কর পাঁগুব পক্ষে কৃষ্ণ ও অজুরন ব্যতীত অন্য সমস্ত 
বীব সম্মিলিত ভাবে কর্ণেৰ গতিকে কদ্ধ করতে সমর্থ হননি। কর্ণ 
তার ছু সন্তানেব, যারা তাব পুষ্ঠদেশ বস্মা করছিল, সাহায্যে 
পাগুব পক্ষকে যথেচ্ছাভাবে দলিত মথিত কবে দিগবিজয়ীর অহঙ্কাৰ 


বিভীষণ ও কর্ণ রি 


নিষে রণক্ষেত্রে বিচবণ কবছিলেন। যেন তখনকাব প্রচণ্ড যুদে 
কর্ণই একমাত্র যোদ্ধা। দেদিনের পাগুব পক্ষেব সম্মিলিত নান 
রী মহারথী কর্ণের কাছে দিংহেব কাছে যেমন ক্ষত ক্ষুত্র মুগ । 

কর্ণ বাঁজ। দূর্যোধনের কাছে প্রতিশ্রুতি বদ্ধ।যুধিষ্ঠিবকে বন্দী 
করে তাঁর কাছে উপস্থিত করবেন। বন্দী কববাব জন্য যুধিষ্টিবকে 
আকর্ষণও করেছিলেন কিন্তু কঠিন ও কঠোর উপহাস করে যুধিটিবকে 
শিবিরে ফিরে থেতে দিলেন। ব্যাঁদদেব বললেন তখন কুভ্তীর নিকট 
প্রতিশ্রুতি তাৰ মনে পড়ল। শল্য ভয় দেখালেন যুধিষ্টিবের তপোঁবল। 
যুধিষ্টিরকে হাতে পেষেও ছূর্যোধনের কাছে প্রতিশ্রুতিব কথা! স্মবণ 
হলে। না। ইহা বিস্বযকব। কর্ণেৰ মুখে অনেকবার শুনেছি 
দু্ধনেব জন্য অদেষ তাব কিছু নাই। কিন্তু যুধিষ্টিরকে বন্দী 
কববার সুযোগ পেষেও কেন কর্ণ তা করলেন না? এটাঁকি 
কর্ণেব উদাবতা, বা তিনি যে সত্যসন্ধ (কুন্তীব নিকট প্রতিজ্ঞাবদ্ধ 
ছিলেন যে অজুি ব্যতীত তাঁর অপর কোন সন্তানেব কোঁন ক্ষতি 
তিনি করবেন ন1)তার প্রমাঁণ অথবা শল্য কর্ণকে (সাবধান করে 
বলেছিলেন যুধিষ্িবকে স্পর্শ কব না । কাঁবণ তাঁকে স্পর্শ করামাত্র 
তিনি তোমাকে ক্রোধাঘ্নিতে ভস্ম করবেন ) সতর্ক কবেছিলেন সেই 
ভয়ে? 

এ লমযে যুধিঠিবের নির্দেশে ভীম প্রভৃতি পাগুব মহারথী 
যোদ্ধারা কৌরবদের আক্রমণ কবলেন। উভয় পক্ষে প্রচণ্ড যুদ্ধ স্ুক 
হয়। জয়াভিলাষী বহু বীবই যেখানে অল্প বন্তময় জল ছিল, তা 
অতিক্রম করে যেখানে জল ছিল সেখনে নিমজ্জিত ও উন্মুজ্দিত 
হযে অপর পারে এসে উপস্থিত হতে লাঁগলেন। ভাঁদেব সকলের 
দেহ রক্তে বঞজিত হয়েছিল। কবচ, অস্ত্র ও বজও বক্তবণ“হয়েছিল। 
বহু যোদ্ধা তাতে স্নান করলেন। বহু যোদ্ধা সেই রক্ত মুখ দিয়ে 
পান করলেন এবং বন্ছ যোদ্ধা আবার ভযে মলিন হলেন। 

নিহত ও স্ৃত্ীয হী, অশ্ব, বখ, মনষ্, অনলি, আভরণ, 


২০৬ চবিত্রে বামায়ণ মহাভারত 


বন্ত্, কবচ, পৃথিবী, আকাশ, ছ্যলোঁক এবং সমস্ত দিক্‌ মণ্ডল এই সব 
প্রায় রক্ত বর্ণ দেখাচ্ছিল! সেই বক্ত নদীর গন্ধে সৈন্যদের মন 
বিবাদ পূর্ণ হচ্ছিল। 

ভীম ও সাত্যকি ভালোর উপর পুনবায় 
আক্রমণ করলেন। সেই আক্রণেব বেগ সহা করতে না পেবে 
কৌবব সৈন্যর! যুদ্ধক্ষেত্র হতে পলায়ন কবল। 

পলায়মান কৌরব সৈন্যদের ফেবাঁবাব জন্য ছুর্যোধন চীৎকাৰ 
কবে তাঁদের আহ্বান কবলেন তবু তাব! ফিরলো! না। এই সময় 
শকুনি ও সশস্ত্র কৌরব সৈন্যবা_যার! বৃহেব পক্ষ ও প্রপক্ষ ভাগে 
বিদ্যমান ছিল, তার! ভীমেব উপব আক্রমণ করলেন। 

অন্যদ্দিকে কর্ণও দূর্যোধন সৈন্যদেব পলায়ন করতে দেখে 
মদ্রাজ শল্যকে বললেন-ভীমেব বথেব নিকট চলুন। শল্য ভীমের 
নিকট বথ নিয়ে গেলেন। কর্ণকে আসতে দেখে ভ্ুদ্ধ ভীম তাকে 
বিনাশ কববাব জন্য মন স্থির করলেন। তিনি সাত্যকি ও ধুষ্টহ্যয়কে 
যুধিষ্টিবকে রক্ষা করবাঁব দায়িত্ব দিয়ে বললেন কর্ণ ছূর্যোধনকে খুসী 
কববাব জন্য আমাব সামনে যুধিষ্টিরেব সৈন্যদেব ছিন্ন ভিন্ন কবে 
দিষেছিল। এতে আমাৰ খুব ছুখ হচ্ছে । এখন আমি তাৰ প্রতিশোধ 
নেব। আজ যুদ্ধে ঘোঁবতব সংগ্রাম কৰে হয় কর্ণকে আমি সংহাঁব 
কবব অথব] এই কর্ণ আমাকে বধ কববে। তোমব। সকলে রাজ! 
যুধিষ্টিরকে রক্ষা কর। এই কথ! বলে ভীম প্রচণ্ড সিংহনাদে চতুর্দিক 
প্রকম্পিত কবে, কর্ণের দিকে ছুটে গেলেন। 

ভীমকে ত্ববাদ্বিত হয়ে আসতে দেখে শল্য কর্ণকে বললেন, কর্ণ 
কুদ্ধ ভীমকে দেখো | সে দীর্ঘকালের সঞ্চিত ক্রোধ আজ তোমাবই 
উপব নিক্ষেপ কববে স্থিব কবেছে। অভিমন্থ্য ও ঘটোৎকচ নিহত 
হলেও পূর্বে কখন ও আঁমি তাৰ একপ বপ দেখিনি। ভীম জুদ্ধ হলে 
সমস্ত ভ্রিলোঁককে কদ্ধ কবতে সমর্থ! কারণ সে প্রলয় কালের 
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অগ্নির ন্যায় তেজন্বী বপ ধাবণ কবেছে। (বিভণ্তি সদৃশং বপং 
্নান্তাগ্রিসমপ্রভম্‌ ) 

এমন সময় ভীম তাঁর সামনে এসে উপস্থিত হলেন। ভীমকে 
আসতে দেখে হাতে হাসতে কণ”শল্যকে বললেন, আজ আপনি 
ভীমের সম্বন্ধে যা বললেন তা সম্পূণণসত্য। এই ভীম শক্তিশালী 
বীর, ক্রোধপরায়ণ। নিজের শবীর ও প্রাণের মাঁষা কৰে না, এবং 
অত্যন্ত পরাক্রমশালী । বিবাট নগরে অজ্ঞাতবাঁসের সময় সে 
দ্রৌপদীকে খুঁসী করবাঁব জন্য গোপনে কেবল বাছুবলেব দ্বারাই 
কীচককে তাব অনুচরদের সঙ্গে সংহাঁব কবেছিল। সেই ভীম আজ 
ক্রুদ্ধ হযে যুদ্ধের জন্য এসেছে। কিন্ত এই ভীমসেন কি হস্তে দণ্ড 
উত্তোলনকারী সাক্ষাৎ ষমরাজের সঙ্গেও যুদ্ধের জন্য বণাঁজনে উপস্থিত 
হতে পাবে? 

আমি বহুদিন ধরে মনে এই বাঁসনা পোষণ করছি যে অভ 
আমাকে বধ ককক অথবা আমি অনেকে বধ করব। ভীমের সঙ্গে 
যুদ্ধে মিলিত হলে আমার সেই ইচ্ছা আজই পূর্ণ হবে। যদি ভীম 
নিহত হয় অথবা যদি তাকে রথহীন করে দেওয়া হয়, তবে অজু 
অবশ্যই আমাব উপর আক্রমণ কববে-যা আমার পক্ষে ভালই 
হবে। আপনি এ বিষয়ে যা উচিত মনে কবেন, ত। অতি পত্বব 
আমাকে বলুন । 7 

শক্রব প্রশংসা কবতে যথেষ্ট উদীরতাব প্রযৌজন। কর্ণকে 
বহুবার হীন বা নীচ চরিত্রে অফ্ষিত করলেও কর্ণ চবিত্রেব এই 
উদাবতা দেখাতে কবি কখনও ত্রুটি কবেনি ৷ | 

শল্য উত্তর দিলেন, তুমি ভীমকে আক্রমণ কর । ভীমকে পরাজিত 
করলে পর নিশ্চয়ই অজুনিকে তুমি নিজের সামনে পাবে। কর্ণ 
তোমাঁদেব দীর্ঘকাঁলের মনোবাঞ্ছ। পূর্ণ হবে__আমি তোমাকে সত্য 
করে তা বলছি। 

কর্ণ পুনরায় শল্যকে বললেন--আমি যুদ্ধে অজুনিকে বধ কৰৰ 
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কিংবা অর্জুন আমাকে বধ করবে । এই ইচ্ছা মনে পৌষণ কবে 
যেখানে ভীম আছে, সেখানেই চলুন । 

অতঃপর শল্য অতিদ্রুত সেই স্থলে উপস্থিত হলেন, যেখানে 
ভীম কৌবব দৈন্যদেব বিতাড়িত করছিলেন । কর্ণও ভীমের মধ্যে 
প্রচণ্ড সংঘর্ষ আবন্ত হল। ভীম অত্যন্ত জুদ্ধ হযে কৌরব সৈম্যদেব 
বিতাঁড়িত করতে লাঁগলেন। 

কর্ণ ও ভীমেব মধ্যে ভযঙ্কব তুমুল ও ঘোবতর সংঘর্ষ হল। 
ভীম মুহুর্তেব মধ্যেই কর্ণেৰ উপর আক্রমণ কবলেন। তাঁকে নিজেব 
দিকে আসতে দেখে অত্যন্ত কুদ্ধ কর্ণ একটি নারাচের দ্বাবা ভাব 
বক্ষ স্থলে প্রহাব কবলেন। বাণেব দ্বাবা তাকে আবৃত কৰে দিলেন। 
ভীম কর্ণকে শরাঘাতে আচ্ছাদিত করলেন এবং আনতপবধুক্ত 
নয়টি তীক্ষ বাণে কর্ণকে বিদ্ধ কবলেন। 

কর্ণভীমেব ধন্নুব মধ্যভাগ বাণের দ্বাৰা ছুই খণ্ড করলেন। 
ধন ছিন্ন হলে পর সমস্ত আঁচবণ ভেদকাবী অত্যন্ত তীক্ষধাৰ একটি 
নারাচেব দ্বাৰা ভীব বক্ষ বিদ্ধ করলেন। ভীম অন্য একটি ধন্থু নিয়ে 
কর্ণেব বক্ষে প্রহার কবে পুথিবী ও আকাশ কম্পিত করে তীব্র স্বরে 
গর্জন করতে লাঁগলেন। উভযেব মধ্যে এইকপ ভয়ন্কব যুদ্ধ চলল । 
অতঃপর ভীমেব প্রচণ্ড আঘাতে কর্ণ অচৈতন্য অবস্থায় বথেব আসনে 
বসে পড়লেন। তখন তাঁব ( কর্ণ) সর্বাঙ্গ রক্তে সিক্ত হয়ে গেল। 
কর্ণ যেন প্রাণহীন হযে পডলেন। 

কর্ণেব মুযূরূ্ণ অবস্থাষ ভীমকে কর্ণের জিহবা কাটতে আসতে 
দেখে শল্য তীকে সান্তনা দিবে বললেন,_ভীম, আমাৰ যুক্তিযুক্ত 
কথা গুনে তা পলন কৰ। অজুন কর্ণকে বধ করবে প্রতিজ্ঞা 
কবেছে। তুমি অজুনিকে সেই প্রতিজ্ঞা রক্ষা করতে দাঁও। 

ভীম বললেন, আমি অর্জ্জনেব প্রতিজ্ঞার কথা জানি কিন্ত 
এই পাপী আমার সামনেই বাঁজা যুধিষ্টিরকে তিরস্কাব করেছে, 
সেজন্য আমি ক্রুদ্ধ হযে আব কিছুই স্থির করতে পারিনি। যদিও 
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কর্ণ সংজ্ঞা হারিযেছে তবু আমি ক্রোধ দমন করতে পারছিন!। 
তাঁর জিভ কেটে দেধা আমি উচিত মনে করি । 

মাতুল, এই নীচ নৃশংস, যেখানে বহু রাজা সমবেত হযেছিল, 
সেই কৌবব সভায় আমাদের শুনিষে গুনিষে বহু কটু কথা! বলেছে। 
আঁপনি দূবে থাকলেও নিশ্চয়ই বুধতে পেবেছেন যে আমি তাৰ 
জিহ্বা কঁটব। প্রক্কত পক্ষে আমি ভাব জিহ্বা! কাটতে চাঁই। কেবল 
ঘুধিঠিরকে সন্তুষ্ট করবাঁৰ জন্ত আমি আজ পর্যন্ত অপেক্ষা কবে 
আছি। মহাবাঁজ আপনি যে যুক্তিযুক্ত কথা! আমাকে বললেন, তা! 
কটু ওষুধেব মত গ্রহণ করলাম । (ত্‌ গৃহীতং মহাবাজ কটুকস্থমি- 
বৌষধস্‌। ) কারণ যদদিঅর্জনেৰ প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয, তবে সে কখনও 
জীবিত থাকবে না। সে নষ্ট হলে পব কৃষ্ণ সহ আমবাও নষ্ট হব। 
আজ অর্জনের দৃষ্টি পথে পডলেই পাপচারীদেব মধ্যে শ্রেষ্ঠ পাপাত্মা 
কর্ণ পবাঁজিত হবে৷ 

এই হৃশংস কর্ণ যুধিঠিবেব ক্রোধে পূর্বেই দগ্ধ হযেছে। আজ 
আপনি যথোচিত উপাঁষ অবলম্বন করে একে আমার কাছ থেকে 
রক্ষা কবলেন। 

কর্ণকে অচৈতন্ত দেখে শল্য তাঁকে যুদ্ধ স্থল হতে দুরে নিষে 
গেলেন। কর্ণ পবাজিত হলে পর, পুরাঁকালে ইন্দ্র যেমন 
দানবদের বিতাঁভিত করেছিলেন, ভীম সেইবপ ছূর্যোধনের বিশাল 
সৈন্যবাহিনীকে বিভাড়িত করলেন। 

অতঃপব দূর্যোধন তীর ভাইদের কর্ণেব সাহাঁয্েব জন্ত পাঠালেন। 
ভীম ধৃতরাষ্ট্রের ছষ পুত্রকে নিহত কবেন। এদেব নিহত হতে দেখে 
কর্ণ অত্যন্ত হুঃখিত হলেন। কর্ণ ভীম সেনেব নিকট গেলে উভয় 
পুনরায় তুমুল ও ঘোরতর যুদ্ধে লিপ্ত হলেন। কৌরব পুন্রদের সামনে 
ভীগ কর্ণকে বাঁপেব বাবা আচ্ছাদিত করলেন। কর্ণ জুদ্ধ হয়ে 


লৌহ নির্সিত ও আনতপর্ব যুক্ত নয়টি ভল্লে ভীমকে বিদ্ধ করলেন। 
€ম পর্ব-১৪ 
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ভীমও সাতটি বাণে কর্ণকৈ বিদ্ধ কবলেন। তখন বিষধর সর্পের 
হ্যা শ্বাম ফেলতে ফেলতে কর্ণ ভীমকে বাণের দাবা আচ্ছাদিত 
করলেন। এই ভাবে পবস্পব পরস্পবকে বধ করতে ইচ্ছক ছুইটি 
দিংহেব ম্যাষ পৰাক্রমশালী কর্ণ ও ভীমের মধ্যে ভযঙ্কর যুদ্ধ হল। 
ভীম কর্ণকে গুকতর ভাবে আহত কবাষ কর্ণ রুদ্ধ হযে ভীমের 
উপর গঁচিশটি নাঁরাঁচ প্রহার করলেন। তাব সঙ্গে বহু সংখ্যক 
বাণে দ্বারা ভাকে আঘাত কবলেন এবং অপব একটি বাঁণে তার 
ধন্ুও কেটে কর্ণ ভযম্কর পবাক্রান্ত ভীমকে রথহীন কবলেন। 

বথহীন হষে ভীম সেই শ্রেষ্ঠ রথ হতে হাসতে হাঁসতে লাফিয়ে 
পডলেন। যেমন বাধু শবৎকালের মেঘকে উড়িয়ে দেয়, তেমনি 
ভীম লাফ দ্িষে গদাব আঘাতে কৌরব সৈম্দের সংহার কবলেন। 

এইভাবে তিনি (ভীম ) সাত শ হাতী বধ কবেন। হস্তীর। ভষে 
চারদিকে পলাষন কর্ধল। মাহৃতবা যখন তাদেব ফিবিষে আনল, 
তখন ভাবা ভীনকে পরিবেষ্টিত করে অবস্থান করল। ভীম আবোহী, 
অস্ত্র ও .ধ্বজসহ গজবাজদেব গদার আঘাতে বিনাশ কবলেন। 
ভীম শকুনির বাহান্নটি হাতীকে শায়িত করলেন। ভীমেব ভয়ে 
কৌবব সৈম্তব! দশ দিকে পলাঁধন করতে লাগল । তাবপব চারদিক 
হতে পাঁচ শ বথ ভীমেব উপব এসে পডল এবং তাকে বাঁণেব দ্বাবা 
আঘাত কবতে আরম্ভ করল। ভীম পতাকা! ধ্বজ ও অস্ত্র সহ 
সেই পাঁচশ রথী বীবকে গদাঁব আঘাতে চু্ণ কিচুর্ণ কৰে ফেললেন। 
শকুনির আদেশে শক্তিশালী তিন হাজার অশ্বীবোহী যোদ্ধ। নানা 
অস্ত্র নিষে ভীমেব দিকে ধাবিত হলেন। তা দেখে ভীম অত্যন্ত 
বেগে গদাঘাতে সেই অশ্ব ও অশ্বাবোহী যোদ্ধাদেব ধরাশায়ী 
কবলেন। 

এই সময় কর্ণও যুধিঠিবকে বাণেব ছ্বাবা আচ্ছাদিত করলেন ও 
তাব সারথিকে নিহত করলেন । কর্ণ যুধিঠিবেব সারথিহীন রথকে যত্র 
তত্র ঘুবতে দেখে বাঁণাঘাত করতে করতে তাব পশ্চাদ্ধাবন করলেন! 


বিভীষণ ও কর্ণ ২১১ 


কর্ণ যুধিষ্টিবকে অন্ুমবণ কবছে দেখে ভীম ভ্রুদ্ধ হযে কর্ণকে 
বাণে আবৃত কবে বাধা দিলেন। তখন কর্ণ ফিবে এসে বাণ 
বর্ষণ কবে ভীমকে আচ্ছাদিত করলেন। সাত্যকি তখন কর্ণকে 
আঘাত করে ভীমকে আচ্ছাদিত করতে সচেষ্ট হলেন। কর্ণ 
সাত্যকির বাণে আহত হলেও ভীমের সঙ্গে যুদ্ধে রত রইলেন। এই 
ছুই শ্রেষ্ঠ বীর পরস্পব ভয়ঙ্কর ভাবে ষুদ্ধে ব্যাপুত হলেন । 

কর্ণও ভীমেব বাণ বর্ষণে মধ্যাহ্ন কালে তাপদগ্ধ সর্ষের প্রচণ্ড 
কিবণাবলিও সম্পূর্ণ নষ্ট হযে গিয়েছিল ' ( হৃতাঃ সর্বাঃ শরৌঘৈস্তৈঃ 
কর্ণ-পাঁগবয়োস্তদা ।) সই সময শকুনি, কৃতবর্মা, অ্বথামা কর্ণ 
ও কৃপাচার্যকে পাগুবদেব সঙ্গে যুদ্ধ কবতে দেখে পলায়মান কৌবব 
সৈশ্যবাহিনী পুনবাঁধ ফিবে দাডাল। এবং উভয় পক্ষে পুনঃ ঘোরতর 
যুদ্ধ আবন্ত হল। সেই সময গর্জন কবে নাঁম ধরে আহ্বান কবে 
শক্তিশালী বীবদের নানাবিধ কথা অবিচ্ছিন্ন ভাবে শোন! গেল। 
যুদ্ধে যাব পিতা, মাতা, কর্ম অথবা! ত্বভাঁব বশতঃ বৈশিষ্ট ছিল, 
সেই সব যুদ্ধ স্থলে একে অন্তকে শোনাতে লাগল । যুদ্ধে পরষ্পরকে 
উদ্দেন্ত করে তর্জন গর্জনকাবী সেই সৈম্দের দেখে মনে হচ্ছিল 
এদেব আর এখন জীবন থাকবে না। উভয়পক্ষে তুমুল যুদ্ধ হয় এবং 
পবিশেষে কৌবব সৈন্যবাহিনী ছিন্ন ভিন্ন এবং বিধাদগ্রস্ত হযে পঙডল। 

অজু দশ হাজাব সংশগ্তক যোদ্ধা ও তাদেব দৈম্থদের নিহত 
করেন। (অজি পর্ব দুষ্টব্য ) কৃপাঁচার্য শিখণ্তীকে পরাজিত করেন 
স্থকেতুকে বধ করেন। ধুষ্টত্যয় কৃতবর্মীকে পবাজিত কবেন। 
ষ্টছ্যায়ব প্রচণ্ড আঘাতে কৃতবর্মা মৃছিত হযে পডলেন। তখন শ্রন্তধা 
তীকে নিজেব বথে তুলে যুদ্ধ ক্ষেত্র হতে সবিষে নিলেন। তখন 
কৌরব সৈ্যরা সিংহনাঁদ করে ধুষ্টদ্যয়কে আক্রমণ করলেন। আবার 
উভয় পক্ষের মধ্যে যুদ্ধ আরম্ত হল। 

সাঁত্যকি ও ভ্রৌপদীর পুত্র! যুধিষ্টিরকে রক্ষা কবছে দেখে 
অশ্বথাম! অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে তাকে আব্রগণ করলেন। অশ্বথামা 


২১২ চবিভত্রে রামায়ণ মহাভাঁবত 


নান! প্রকার রণমার্গ ও শিক্ষা দেখাতে দেখাতে দিব্যান্ত্রগুলিকে 
অভিমন্ত্রিত বাঁণের দ্বারা যুদ্ধে যুধিষ্টিবকে অবরোধ কবে আকাশও 
সেই সব বাঁণে সমাচ্ছন্ন করলেন। এইভাবে অশ্বথাম' দ্বারা পাণ্ডৰ 
সৈন্তবা যখন নিহত হচ্ছে ভখন দ্রৌপদী পুত্ররা, সাত্যকি, যুধিিব 
এবং পাঁঞ্চাল সৈগ্করা একত্রে মৃত্যুভয় ত্যাগ করে অশ্বথামাব উপর 
আক্রমণ কবলেন | অস্বথাম৷ স ত্যকির সারথিকে বধ করলেন এবং 
অশ্বথামা যুধিষঠিরকে আক্রমণ করেন। (যুধিঠিব চরিত্র দ্রষ্টব্য ।) 
অতঃপব যুধিষিব অশ্বথামাকে ভ্যগি কবে অন্যত্র পলায়ন কবলেন। 
যুধিষ্টির যুদধক্ষত্র ত্যাগ কবলে অখথামা অন্যদিকে গমন কবলেন। 
তারপর নকুল সহদেবেব সঙ্গে ছর্ষোধনের ভীবণ যুদ্ধ হয। এই 
সময় ধুষ্টত্যুয় যেখানে ছূর্যোধন ছিলেন, সেখানে এসে উপস্থিত হলেন, 
উভযেব মধ্যে প্রচণ্ড যুদ্ধ হয। ধুষটহ্যয় ছুর্যোধনেব রথ, ছত্র, শক্তি, 
খঙ্জা, গদা ছেদ কবলেন। রথহীন ছুর্যোধনকে তাৰ ভ্রাতার। 
রক্ষা করে যুদ্ধ ক্ষেত্র. হতে দূরে নিয়ে গেলেন । 
অতঃপব সাত্যকিকে পরাজিত করে কর্ণ ধৃষ্টছ্যয়ের সামনে 
ধাঁড়ালেন। কর্ণ দ্রত পাঁঞ্চাল সৈন্যদের আক্রমণ করলে পাঁধণল 
সৈন্তরাও কর্ণকে প্রত্যাক্রমণ কবল। কর্ণ ব্যান্রকেতু, স্শর্ী, চিত্র 
উগ্ৰাধুঝ, জয়, শুরু, বোচমাঁন, সিংহসেনকে আক্রমণ কবলেন, তীঁবাঁও 
প্রতি আক্রমণ কবলেন। কর্ণ কয়েক হাঁজার যুদ্ধ নিপুণ যোদ্ধাকে 
আক্রমণ করেন। কর্ণ কয়েক হাজাব নিপুণ যোাঁকে বধ কবলেন। 
তাবপব জুদ্ধ কর্ণ যুদ্ধে জিষ্ঃ জিষুকর্মা, দেবাপি ভদ্র, দণ্ড চিত্র, 
চিত্রাধুধ, হরি, সিংহকেতু, বোচমান এবং মহারঘী শলভ--এই চেদদি 
দেশীয মহারিথী বীরদের নিহত করলেন। এবং বীরদেব হত্যা 
করবার সময় রক্তে নিক্তদদেহ কর্ণের শরীর কদ্রেব বিশাল দেহেৰ 
স্থায় মনে হচ্ছিল। (শোণিতাত্যুক্ষিতান্গস্ত কদ্রস্তেবৌঁজিতং মহৎ। ) 
নৈবং ভীগ্মো ন চ ভ্রোণে! নান্যে যুধি চ তারকাঃ | 
চকু: স্ম ভাদৃশং কর্ম যাঁদৃশং বৈ কৃতং রনে। (ক?) ৫৬৫৪ 


বিভীষণ ও কর্ণ ২১৩ 


_ সপ্ধয় ধৃতবাষ্ট্রকে বলেছিলেন, সেই যুদ্ধে কর্ণ যে রকম পরাক্রস্ 
দেখিযেছিলেন সেই বকম পবাক্রম ভীম্ষ, ত্রোণ বা আপনাব অন্ত 
কোন যোদ্৷ দেখাতে পারেননি । 

কর্ণ হত্তী, অশ্ব, রথ এবং পদ্দাতিক সৈন্যদের মধ্যে প্রবেশ করে 
ভীষণ আক্রমণ করতে আরম্ভ কবলেন। যেমন সিংহকে মৃগদলের 
মধ্যে নির্ভয়ে বিচরণ করতে দেখা যায় তেমনি কর্ণ পাঞ্চাল সৈন্য 
মধ্যে নিভীকের স্ায় বিচরণ করতে লাগলেন। কর্ণ যে রকম দুধর্ধ 
ভাবে চেদি, কেকয ও পাল যোদ্ধাদের মধ্যে বহু সংখ্যক বীরকে 
বধ কবলেন, তাতে মনে হচ্ছিল যে একজনও পাঁঞ্চাল যোদ্ধাকে কর্ণ 
জীবিত বাঁখবেন না। 

কর্ণের হাতে এইভাবে পাগল সৈশ্তদের নিহত হতে দেখে 
যুধিষ্ির ক্রুদ্ধ হযে তীব দিকে ধাবিত হলেন? ধৃষ্টতযয়, দ্রৌপদীর 
পুত্র! কর্ণকে ঘিবে ফেললেন। শিখণ্ডী, সহদেব, নকুল, শতানীক, 
জনমেজয, সাত্যকি এবং বহু সংখ্যক যোদ্ধা কর্ণকে আক্রমণ 
কবলেন। পুরাকালে দেবতা ও দানবদেব সঙ্গে যে যুদ্ধ হয়েছিল, 
এঁদেব সঙ্গে কর্ণেৰ সেইৰপ ঘোরতর যুদ্ধ হয়েছিল। 

তান্‌ সমেতান্‌ মহেঘামন্‌ শববযৌর্ধবিণঃ! 
একো বাধমদব্যগ্রস্তমাংসীব দিবাকরঃ1| (ক?) ৫৬1৬৯ 

_ যেমন এক তুর্য সম্পূর্ণ অন্ধকাঁবকে গ্রাস করে, তেমনি কণ” একা 
কোঁনিবপ ব্যগ্র না হযেই বাশি বাশি বাণ বর্ষণ কৰে সেই সব মহা- 
ধনুর্ধৰকে নিহত কবলেন। 

এ সমস্ত মহা ধন্ুর্ধৰ কর্ণেবি কাছে সিংহের কাছে ক্ষুদ্র মগের মত। 
কর্ণ বখন পাঁগুবদে সঙ্গে যুদ্ধে ব্যাপৃত, সেই সময় ভীমসেন ভষঞ্কর 
বাণের দ্বাবা বাহকীক, কেকয়, মৃতস্ত, বসাতীয, মদ্র ও সিন্ধু দেশীয় 
দৈম্চদের সব দিক দিযে সংহাঁব করতে লাগলেন। ভিনি একাই 


সৈশ্ঠদের সঙ্গে যুদ্ধ করছিলেন। এইভাবে সসৈন্য কৌরব যোদ্ধাদের 
ভীমমেন সংহার করলেন। 


২১৪ চবিজ্রে বামাষণ মহাভাবত 


একদিকে কর্ণ জুদ্ধ হয়ে পাণ্তব সৈন্যদের এবং অন্যদিকে ভীম 
কৌরব সৈম্াদের বিতাড়িত করছিলেন, তখন অপবদিকে বিজযী 
বীরদেব মধ্যে অভুনি সংশপ্তক সৈম্দেব বধ করতে থাঁকেন। 
(অজু চরিত্র দ্রষ্টব্য) 

অতঃপর অজুনি ও অশ্বথামাব মধ্যে মহাযুদ্ধ আরম্ত হয়। অজু 
যুদ্ধের প্রথমার্ঘে তেমন মনোযোগ সহকাবে যুন্ধ না করায় অশ্বথামা 
যুদ্ধে পরাক্রম দেখাতে লাগলেন। তা দেখে কৃঝ্ ক্ষুব্ধ হয়ে অজ্ুনিকে 
গুক পুত্রব প্রতি সহানুভূতিবশতঃ এইবপ যুদ্ধ কবছেন বলে তিবস্কাব 
কবায় অজুনি প্রবল বেগে যুদ্ধ কবতে আবন্ত কবেন এবং অশ্বথামা 
পবাঁজিত হন। অজুনি হাজার হাজাব কৌরব সৈম্ধকে বধ কবেন, 
ই সময অন সংশগ্তকদের এবং করণ পাধাল ?সন্তবাহিনীকে 
ক্ষণকীলব মাধাই সংহাঁর করে ফেললেন। যখন এই বকম ভযদ্কব 
সংগ্রাম চনছিল, তখন চারদিকে অসংখ্য কবন্ধ (মুণ্ডহীন শবদেহ ) 
রণক্ষেত্রকে ভয়াবহ কবে তুলেছিল । 

অতঃপর দূর্যোধন কর্ণের নিকট গিষে মদ্ররাজ শল্য এবং অন্য 
নূপতিদেব বললেন, কণ” ন্বর্গেব উন্মুক্ত দ্বাব স্ববপ এই যুদ্ধ আমব! 
যদৃচ্ছাক্রমে পেষেছি। এইবপ যুদ্ধ স্থৃখী ক্ষত্রিষবাই লাভ করে 
থাঁকে। কর্ণ, তোঁমাব হ্যা ব্লবাঁন বীর ক্ষত্রিয়দেৰ সঙ্গে যুদ্ধরত 
বীরদের যা অভীষ্ট, তা এই যুদ্ধে আমাদেব সামনে উপস্থিত হযেছে। 
অতএব তোমর] সকলে যুদ্ধে পাগুবদেব নিধন করে সমৃদ্ধিশালী বাজ্য 
লাভ করবে অথবা শক্রগণের দ্বারা নিহত হযে বীবগতি লাভ কর। 
দুর্যোধনের এই কথায় উৎনাহিত হয়ে কৌবব যোদ্ধাবা সিংহনাঁদ 
কবতে লাগলেন এবং যুদ্ধে উৎসাহিত হলেন। 

অশ্বথাম! তার পিতৃহত্যাকাবী ধৃষটদ্যুয়নকে নিহত না করে কবচ 
খুলবেন ন1 বলে প্রতিজ্ঞা করলেন। এবং তার এই প্রতিজ্ঞা অসত্য 
হলে তীব ন্বর্গ লাভ হবে ন! বলে প্রতিজ্ঞা করেন। যুদ্ধে অজুনি ও 
ভীমসেন ধারা ধু্ছ্যুয়কে রক্ষা করতে এগিয়ে আসবেন, তিনি তাদেরও 


বিভীষণ ও কর্ণ রা 


হত্যা! কববেন বলে প্রতিজ্ঞা কবলেন। অশ্বথামার এই বীরোচিত 
কথা শুনে কৌবব টপন্থবা একত্রে গিলিত হয়ে পাগুব সৈগ্যদেব 
আক্রমণ করল এবং পাগুধ সৈন্যরা বৌববদেব প্রতি আক্রমণ করল । 
অজুনি ও তীম অশ্বথীমা ও কৌববদের পবাঁজিত করনে পর 
অর্জুন ষুরিষ্টিরের নিকট যাবাৰ জন্ত যাত্রা কবলেন। যুদ্ধ ক্ষেত্রের 
দৃশ্য দেখাতে দেখাতে ও সেখানকীব বৃতান্ত বলতে বলতে কৃষ্ণ ব্থ 
চীলাতে থাকেন 

পুনরাঁষ কৌরব ও স্থপ্রয় যোদ্ধাবা নির্ভয় হয়ে পরস্পব যুদ্ধে 
মিলিত হলেন। এই সময় কর্ণও পাগ্ডব যোছ্বাদেব মধ্যে ভয্ঙ্কর ' 
যুদ্ধ হয়। কর্ণব নিকট উপস্থিত হয়ে মহারথী বীরব। বিচ্ছিন্ন হয়ে 
পড়লেন। তখন ধুষ্টছ্যয় কর্ণকে আক্রমণ করলেন। উভষেব মধ্যে 
গ্রচণ্ড যুদ্ধ হল। 

এই সময কণ” অত্যন্ত জুদ্ধ হযে বুষ্টযায়নেব উপব দ্বিতীয যমদণ্ড 
তুল্য ভযঙ্কর বাঁণ নিক্ষেপ করলেন। হঠাৎ এই বাণকে আসতে দেখে 
সাত্যকি একজন দক্ষ যোদ্ধা মত এ বাঁণকে শতখণ্ডে কেটে ফেললেন। 
কর্ণ তখন চারদিক দিষে বাঁণবর্ষণ করে সাত্যকিকে আবৃত করলেন । 
কর্ণ ও সাত্যকিব যুদ্ধ দেখে সকলেই রোমীঞ্চিত হল । 

এই সময অশ্বখানা পিতৃহস্তা ধুষ্টদ্যুয়ের নিকট এসে উপস্থিত 
হলেন। ক্রুদ্ধ অশ্বথান। ব্রহ্ম হত্যাকাবী পাপী দীভাও বলে ধুষ্টহায়কে 
আহ্বান করলেন, আজ তুমি জীবিত অবস্থায আমাঁব হাত থেকে 
ফিবতে পারবে না বলেই ধৃষটহ্যন্নকে শবাঘাতে আবৃত-কবে ফেললেন । 
ুষটছ্যয় নিজেকে যুদ্ধে অস্ত্রে দ্বাবা অবধ্য মনে কবে তীব্র বেগে 
অশ্বখামাৰ সামনে আদলেন। এতে মনে হল প্রলয়ের কালে 
সাক্ষাৎ কালই যেন কালেৰ উপর আক্রমণ করছেন। (কালঃ 
কালমিব ক্ষষে।) উভযের মধ্যে প্রচণ্ড যুদ্ধ হয। অতঃপর ঘ্যম় 
রথহীন হযে পডলেন এবং বাঁণের দ্বারা বিদ্ধ ও অন্যান্য অস্ত্র দারা 
জর্জরিত হলেন, তথাপি অশ্ব্ামা বিশেষ চেষ্টা করেও তাঁকে বধ 
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কবতে পারলেন না। তখন অশ্বথাম! ধন্কু ছেডে দ্রুত ধৃষটহ্য্নর 
দিকে এগোলেন। তখন কৃষ্ণ অজুনিকে বললেন, দেখো, অশ্বরথামা 
' ধৃষটত্যয়কে বধ করবার জন্য কিভাবে চেষ্টা করছে। মে এখন 
ৃষ্টহ্যয়কে হত্যা কববে। এই বলে কৃষ্ণ যেখানে অশ্বথামা আছেন, 
সেই দিকে ছুটে গেলেন। 

অর্জুন অশ্বথামাব প্রতি দ্বিতীয় কালদণ্ডেব ন্যায় সাক্ষাৎ কাল 
স্বব্প একটি নাঁবাচ নিক্ষেপ কবলেন। (কালদগুমিবাপবম্‌) সেই 
নাবাঁচ অশ্বখামার ক্বন্ধে পভল | অশ্বথামা বথের উপর বসে পড়লেন 
এবং মৃদ্ছিত হলেন, অশ্বর্থামাব সাবথি অতি ক্রুত তাকে যুদ্ধ স্থল 
হতে দূরে নিষে গেলেন । 

তাবপর কর্ণ ক্রুদ্ধ হযে অজুনের দিকে বারংবার তাকিয়ে থেকে 
বিজয ধনুর টঙ্কার ধ্বনি করলেন। অর্থাৎ ইনি মহাঁদমবে অজুর্ণনের 
সঙ্গে দ্বৈরথ যুদ্ধ কবতে চাঁন। অশ্বখামার সারথি অতি ক্রত তাঁকে 
দ্ধস্থল হতে দূবে নিষে গেলেন। 

_ অতঃপব কৃষ্ণ অজূরনেকে করণে সঙ্গে যুদ্ধ কববাঁব জন্য তার 
পরাক্রম বর্ণনা করে কর্ণকে বধ করতে উত্তেজিত কবতে বললেন, 
যুধিষ্টির কর্ণেব সঙ্গে যুদ্ধ কবে সম্কটপন্ন অবস্থা উপস্থিত হযেছেন। 
কর্ণ ধৃতবাষ্টরপুত্রদেব যুধিষ্ঠিরকে হত্যা করবার জন্য প্রেরণা দিচ্ছেন। 
কৌবব মহারথীবা নান! অস্ত্রে যুধিটিরকে আচ্ছাদিত কবছে। 
যুবিষ্টিরেব ধবজ দেখা যাচ্ছে না, কর্ণ স্বীয় বাঁণ দ্বাবা উহাকে ছেদন 
করেছেন। নবুল, সহদেব, সাত্যকি, শিখণ্ডী, ধুষ্টত্যয়, ভীমসেন, 
শতানীক, সমস্ত পাঞ্চাল সৈন্য ও চেদি দেশীয় যোদ্ধাদের সাক্ষাতেই 
কর্ণ এপ ছুবহ আক্রমণ চালাচ্ছেন । 

এ. কর্ণে! পার্থ পাগুবাঁনামনীকিনীম্‌। 

শবৈধিধ্বংসয়তি বৈ নলিনীমিব কুগ্তরঃ। (কঃ) ৬০২৭ 
_যেমন পদ্মে পবিপূর্ণ পুষবিণীকে হাত মথিত কবে থাকে, সেইবপ 
শ্রই রণাজনে কর্ণ নিজ বাঁণগুলির দ্বাবা পাব সৈন্যদেব বিধ্বংসিত 
কবছে। 


ৰিভীষণ ও কণ ২১৭ 


যেমন দেববাঁজ ইন্দ্র দৈত্যদের বিতাঁডিত ও নিহত করে থাকেন, 
তেমনি মহাঁসমবে কর্ণ দ্বারা বিভাডিত ও নিহত প্রা পাঁঞ্চাল 
মহারথী বীব যোদ্ধাদেব দেখো। 

যেমন পতঙ্গ প্রজলিত অগ্নিব মুখে এসে পতিত হয়, তেমনি এই 
কণ নিজের বধেব জন্ত তোমার নিকট উপস্থিত হচ্ছে! কর্ণকে 
একাকী দেখে তাকে রক্ষা কববার জন্য ছুর্যোধনও বথেব দ্বার! 
পরিবৃত হযে এদিকে এগিয়ে আমনছে। 

যেমন দেবান্ুর সংগ্রামে দেব্তা ও দানবদেব মধ্যে যুদ্ধ হযেছিল, 
তেমনি খন বিশ্ববিখ্যাত উভষ বীর যোদ্ধা তোমাদের মধ্যে উৎসাহের 
সঙ্গে যুদ্ধ আরম্ত হবে, সেই সময সমস্ত কৌববরা তোমার পবাক্রম 
'দেখবে। এই রথী সৈম্তদের ধ্বংস করে বিশ্ববিখ্যাত মহাধন্ুধ'র 
বলবান কর্ণেৰ সন্মুখে তুমি নিজেই নিজের পরাঁক্রম দেখাও। 

কৃষ্ণের মুখে কর্ণেব পবাক্রমেব এই আর একটি অভিজ্ঞান। 

এই সময় উভয় পক্ষের মধ্যে যুদ্ধ চলছিল । কর্ণ গিখণ্তীকে 
পরাজিত কবেন। ধুষ্টহ্যন়্ ও দুঃশাসনের এবং বৃষসেন ও নকুলের 
মধ্যে যুদ্ধ হয। সহদেব উল্‌ককে এবং নাত্যকি শকুনিকে পরাজিত 
করেন। কৃপাঁচার্য যুধামুন্য ও কৃতবর্ম উত্তমৌজাকে পবাঁজিত কবেন। 
ভীমসেন ছুর্যৌধনকে পবাজিত করেন এবং গজসৈম্থদের সংহার 
করেন। | 

অর্জনের অবর্তমানে দূর্যোধন ও কৌবব দৈন্বা যুধিষ্টিরকে 
আক্রমণ করলে নকুল, সহদেব, ধৃটতায়_ বা এক অক্ষৌহিণী সৈন্যের 
সঙ্গে যুধিষ্টিরেব পাঁশে ছুটে আসলেন। ভীমও যুধিষ্ঠিরকে রক্ষা 
করবাব জন্ভ আঁসলেন। কর্ণ সেখানে উপস্থিত সমস্ত মহাধনুর্ধর 
বীরদের প্রবল বাণ বর্ষণে প্রতিবোধ কবলেন। এই সময় পাঁগুব 
- বীররাও প্রত্যাঘাত কবলেন। কিন্তু তীবা! কণণকে দেখতে পেলেন 
ন1। কর্ণ প্রবল বাঁণ বর্ষণ করে সেই সব ধন্ুর্ধর যৌছ্ছাদের অগ্রগতি 
কন্ধ করলেন। এই সময় সহদেব এসে বিশটি বাঁণে ছূর্যোধনকে বিদ্ধ 
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করলেন! কর্ণ ছুর্যোধনকে রক্তাগ্ুত অবস্থায় দেখে কুদ্ধ হযে ছুটে 
আসলেন, তিনি এখন পাগুব সৈম্যবাহিনী ও ধুষ্টহ্যুযনকে আঘাত 
করলেন। করেব প্রবল আঘাতে বাণাহত যুধিষ্িবের সৈম্তর1 পলায়ন 
করতে আবন্ত করলো । তাঁরপব কর্ণ যুধিঠিবকে অত্যন্ত আঘাত 
করলেন। এতে ক্ুদ্ধ যুধিষ্টিৰ কর্ণকে পঞ্চাশটি তীক্ষু বাণাঁঘাত 
কবলেন | 
যখন যুধিঠিব .কৌরব সৈন্যদেব বধ করতে লাগলেন, সেই সমব 
কৌবব সৈম্তদেব মধ্যে হাহাঁকাঁর পড়ে গেল। কর্ণও অত্যন্ত জুদ্ধ 
হলেন। তিনি যুদ্ধে নাবচ, অর্চন্দ্র ও বৎসদস্তব দ্বাবা! বুধিিরেৰ 
দিকে ধাবিত হলেন। কর্ণ হাঁসতে হাসতে তিনটি ভল্ের বাব! 
যুধিষ্টিরেব বক্ষে আঘাত কবলেন। এই প্রহাবে অত্যন্ত আহত হয়ে 
যুধিষ্ঠির তব বথের পশ্চাঁদভাগে বসে পড়লেন এবং সারথিকে অন্যত্র 
রথ নিয়ে যেতে আঁদেশ দিলেন । 
সেই সমধ দৃর্ধোধন তাব ভ্রাতাঁদের সে যুধিষ্িবকে “ধর” বলে ভীর 
দিকে ছুটে গেলেন | তখন দক্ষ সতেব শত কেকয় যোদ্ধ! পাঞ্চাল 
যোদ্ধাদের সঙ্গে কৌরব পুত্রদের আক্রমণ করলেন । এক ভয়ঙ্কর 
যুদ্ধ আরম্ত হলে ছুর্যোধন ও ভীম পবস্পর বুদ্ধে লিপ্ত হলেন। 
কর্ণ তখন কেক মহাঁরখী যোদ্ধাদের বিধ্বস্ত কবতে আবস্ত 
কবলেন। এবং পাঁচ শত বী যোদ্ধাকে নিহত করলেন। কণেরি 
আক্রমণে ভীত হযে পাণুব সৈম্তব! ভীমেব পাশে গেলেন। তারপব 
কর্ণ একমাত্র রথের সাহায্যেই ঘুধিষ্টিবের দিকে ছুটে গেলেন। 
সেই সময় ঘুর্ধিষ্টির বাণে ক্ষত বিক্ত অবস্থায় অচৈতন্য হয়ে 
পড়লেন এবং নকুল সহদেবের মধ্যে থেকে ধীবে ধীরে নিজের 
শিবিরের দিকে অগ্রসর হলেন । এই সময় যুধিষ্টিরেব নিকট উপস্থিত 
হরে কর্ণ দুর্যোধনের হিত কামনায় অত্যুত্তম আঁবও তিনটি তীক্ষ 
বাণে তাকে িদ্ধ করলেন। 
এইরপে যুধিঠিরও কর্ণের বক্ষ বাণ বিদ্ধ করলেন। তারপর তিনটি 


বিভীষণ ও কর্ণ সি 


বাঁণে সারথিকে এবং চারটি বাণে চারটি অস্বকে আঘাত করলেন। 
নকুল সহদেব যুধিষিবকে কর্ণের হাত হতে রক্ষা করার জন্য কর্ণের' 
দিকে ধাবিত হলেন। উভয়েই পৃথক পৃথক ভাবে কর্ণকে আক্রমণ 
করলেন। কর্ণও তীন্ধাৰ ছুটি ভল্লেব দ্বারা এই ছুই বীবকে বিদ্ধ 
করলেন। তাবপব কর্ণ ঘুধিষ্টিবেব অশ্বদের নিহত করলেন। অতঃপব 
ঘুধিটিবেব শিবস্ত্রাণও একটি ভন্মের দ্বাবা ভূমিতে ফেলে দিলেন। 
কর্ণ নকুলের অশ্বদেবও বধ কবলেন ও তাঁব ইযাদও ও ধন্ত ছেদন 
কবলেন। অশ্বগুলি ও বথথয় নষ্ট হয়ে গেলে অত্যন্ত আহত অবস্থায় 
যুধিষ্টিবও নকুল সহদেরের রথেব উপব আশ্রঘ নিলেন। 

রথহীন এই ছুই পাগুব ভ্রাতাকে আহত দেখে মদ্রবাজ শল্য 
কৃপা বশতঃ স্বকৌশলে কর্ণকে বললেন, কর্ণ, আজ তোমাকে 
অজুর্নৈব সঙ্গে যুদ্ধ কবতে হবে। স্ৃতবাং অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হযে যুধিঠিরের 
সঙ্গে কেন যুদ্ধ কবছ? এর অস্ত্র ও কবচ নষ্ট হযেছে। তুণীরও 
বাণ ছিন্ন হয়েছে । সারথি ও অশ্বরাও পরিশ্রাণ্ড হয়েছে এবং 
শত্ররাও এদের অগ্র দ্বাবা আচ্ছার্দিত কবে ফেলেছে। এ ভাবে 
যুদ্ধে ক্লান্ত হযে পড়লে অর্জুনের সামনে উপস্থিত হযে তুমি উপহাঁসের 
পাত্র হবে। 

শল্য এই কথা বগলেও কণ” পূর্বে ন্যায় কষ্ট হয়ে যুধি্টিবকে 
বাণের বাবা গীড়িত কবতে লাগলেন। নকুল সহদ্বেকে তীক্ষ 
বাণে বিদ্ধ কবে যুধিষ্টিবকে রণ বিমুখ কবে দিলেন। 

তখন শল্য হেসে কর্ণকে পুনরায় বললেন, রাধাপুত্র, ছর্ষোধন 
যার সঙ্গে যুদ্ধ করবার জন্য তোগাকে সন্মান করে থাকে, সেই 
অঙজুনিকে তুমি বধ কর। যুধিঠিবকে বধ করে তোমার কি লাভ 
হবে? 

কৃষ্ণ ও অজুনি শঙ্খ ধ্বনি করছে--তার গভীর আওয়াজ শোনা 
যাচ্ছে। অভুণনের গাণভীব ধনুর প্রচণ্ড শব শোনা যাচ্ছে। কর্ণ, 
এই অজুনি বাণেব দ্বারা মহারথী যোদ্ধাদের সংহার করে আমাদের 


২২* চবিভ্রে বাধাধণ মহাভাবত 


সমস্ত সৈন্যকে যেন গ্রাস করছে। রণক্ষেত্রে তুমি তার দিকে একবার 
দৃষ্টিপাত কর। অর্জনের পৃষ্ঠ ভাগ রক্ষা করছে যুধামন্থ্য ও 
উত্তমৌজা। বীবব্র সাত্যকি তাৰ বাম চক্র রক্ষা করছে। ধৃষ্টত্যুয় 
রক্ষা করছে তাঁর দক্ষিণ চক্রু। 

ভীম ছুর্যোধনেব জঙ্গে যুদ্ধ বত। আমাদেব সকলের সামনেই 
ভীম যাতে তাকে আজ বধ করতে না পারে তুমি তার চেষ্টা কর। 
যেকোন উপাঁষে ভীমেব কাছি থেকে হূর্যোধনকে আমাদের রক্ষা 
কবতেই হবে। ভীম যেন ছুর্যোধনকে গ্রীস করতে উদ্ঠত হযেছে। 
যদি তোমাকে পেয়ে সে এই সঙ্কট মুক্তি লাভ করতে পারে, তবে 
এক অত্যান্চর্য ঘটনা! ঘটবে। তুমি এই গুকতর সম্কটে দুর্যোধনকে 
বক্ষা কর। নকুল-সহদেব ও যুধিঠিবকে নিহত করে কি হবে ? 

শল্যের এই কথা শুনে কর্ণ নকুল-সহদেব ও ঘুধিষ্ঠিরকে ছেড়ে 
দুর্যোধনের বক্ষার্থে তাৰ দিকে ধাবিত হলেন। কর্ণকে এই ভাবে 
শল্য অন্য দ্রিকে চালিত করলে, যুধিষ্ঠির ও সহদেব রণক্ষেত্র হতে 
পলাষন করলেন। 

শল্য এবপ স্থকৌশলে ধুদ্ধোন্মত্ত কর্ণকে নিবৃত্ত না! করলে 
কুকক্ষেত্ যুদ্ধ কোন মোন নিত তা সহজেই অনুমেয়! 

যুধিঠিব লঙ্জিত হযে শিবিবে প্রত্যাগমন করে শয্যাশ্রয় লিয়ে 
ভীমের সাহাস্তার্থে নকুল ও সহদেবকে পুনরায় যুদ্ধ ক্ষেত্র পাঠালেন । 
অজু যেখানে ছিলেন অশ্ব্থামা সেখানে বিশাল সৈন্য পবিবৃত হযে 
গেলেন। অর্জুন অশ্বখামাকে পরাজিত কবেন। (অর্জুন চরিত্র 
দ্রষ্টব্য ।) ইহাতে কৌবব সৈম্দের মধ্যে ভষের কোলাহল শোনা 
গেল ও তাঁর! থুতবাষ্ট্র পুত্রদেব শকুনি ও কর্ণেৰ সামনেই ভযে পলায়ন 
করতে লাগলো । কর্ণ তাদেব নিবৃত্ত করতে সক্ষম হলেন না । 

অতঃপব ছুর্যোধন কর্ণকে বললেন, কর্ণ? দেখ, পাঞ্চাল ষোদ্ধার। 
আঁগাব বিশাল সৈন্য বাহিনীকে অত্যন্ত গীড়িত করছে। তুমি 
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জীবিত থাকতে ভযে আমাঁব (সন্যর1 পাঁলাচ্ছে-_ত1 দেখে যা! কর্তব্য 
বলে বিবেচনা কববে, তা কব। পাগুবদেব দ্বাবা বিভাঁডিত সহ 
সহত্র দৈন্ত তোমাকে উচ্চৈঃন্ববে যুদ্ধে আহ্বান করছে। 

দুষে্ধনেৰ এবপ কথ শুনে কর্ণ হাসতে হাসতে শল্যুকে বললেন, 
আপনি আমার ছুই বাছু ও অস্ত্রের শক্তি দেখবেন । যুদ্ধে পাঁওবদেব 
সঙ্গে সমস্ত পাঞ্চাল যোদ্ধাদেব আমি বধ কবব-এতে কোঁন 
সংশষ নেই। অতএব আপনি ভালবূপে অস্থদেব চালনা ককন। 


অতঃপব কর্ণেৰ ভাগবাস্দ্রেব ছারা যৃদ্দ্ধ গীভিত পাঁঞ্চাল যোদ্ধাদেব 
মধ্যে মহা হাঁহাকাব ধ্বনি চাবিদ্দিক হতে উঠতে থাকে । পতনোগিত 
সহত্র সহস্র অশ্ব, রথ ও নিহত পদাতি 'সন্যদেব পতনে পুথিকী কেঁপে 
উঠল। তখন পাগুবদেব বিশাল সৈন্য বাহিনী অত্যন্ত ব্যাকুল হযে 
উঠল। 


কর্ণস্তেকো যুধাং শ্রেষ্ঠো বিধুম ইব পাবক!। 

দহন্‌ শত্ররন্‌ নবব্যাস্ত শুশুভে স পবন্তপঃ॥ (ক?) ৬৪1৫৩ 
_ নরশ্রেষ্ঠ, শক্রতাপন যোদ্ধাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কর্ণ একাই ধৃমহীন 
প্রজ্বলিত অগ্নিব ন্যায় শত্রুদের দগ্ধ করে শোৌঁভ1 পেতে লাগলেন । 

কর্ণেব আক্রমণে পাঁঞ্চাল ও চেদি যোদ্ধার যেখানে সেখানে 
যুছিত হযে পড়ল। এই সব শ্রেষ্ঠ যোদ্ধাবা তখন ভয়ে চীৎকার 
করতে আরম্ভ করলেন। যুদ্ধের সম্মুখে ভীত হযে চীৎকার কবতৈ 
করতে চাঁবদিক পলায়মান সেই সৈন্যদের ভয়ঙ্কব আর্তনাদ প্রলষ 
কালে প্রাণীদেব চীৎকাঁরের মত মনে হচ্ছিল । সেই সব যোদ্ধাদের 
মৃত অবস্থায দেখে সমস্ত প্রাণী পশু পক্ষীবাও ভীত হযে উঠল। 

সৈন্যদের আর্তনাদ শুনে মহাভযদ্ব ভার্গববাস্ত্রের প্রয়োগ হডে 
দেখে অজুনি কৃষ্কে বললেন, ভার্গবান্দ্রের পরাক্রম দেখুন। যুদ্ধে 
কোন প্রকারেই এই অস্ত্রকে নষ্ট কর যায না, কর্ণ এই যুদ্ধে কি 
রকম নিদাকণ কাজ কবছে। সেবাববার আমার দিকে দৃষ্টিপাত 


২২২ চবিন্তে রামায়ণ মৃহাভাত 
কবছে। যুদ্ধে কর্ণেব সামনের থেকে পলায়ন কবা আমি উচিত 
মনে কবি না। 
কৃষ্ণ অজুনিকে ঘুধিষ্টিরের আহত হবার খবর দিয়ে প্রথমে যুধিষ্ঠিরের 
নিকট দেখা কবে পবে কর্ণকে বধ করার পরামর্শ দিলেন। (যুধিষ্ঠির 
ও অজুনি চরিত্র দ্রষ্টব্য 1) 
কর্ণবজুনের যুদ্ধেব প্রাক্কালে কৃষ্ণ অজুনিকে উত্তেজিত ও উদীপ্ত 
কববাব জন্য কর্ণেব বিকদ্ধে ভাব পূর্বে ছৃ্র্মেব কথ স্মরণ করিয়ে 
দিযে বললেন-- 
বচ্চ যৃক্জান পাপং বৈ ধার্তরাষ্টঃ প্রধুক্তবান্‌ ॥ 
তত্র সর্বত্র ছৃষ্টাত্ব! কর্ণ? পাপমতিমু্যিম্‌। (কঃ) ৭৩1৭০-৭১ 
- ধৃতবাষ্টর পুত্র ছষেধধন, তোাদেব প্রতি ঘে সব পাপাচরণ করেছে, 
সেই সব আচবণে হৃষ্টাত্বা পাপমতি কর্ণ ছিল- প্রধান। 
অভিমন্ুকে অন্যায় ধুদ্ধে হত্যা করলে সকলে ছুঃখিত হবেছিল, , 
কিন্তু দুষটাত্মা কর্ণ ও ছুযের্ধন তখন উচ্ৈম্বরে হাস্ত কবেছিল। 
ভারত, কর্ণবগী অগাধ মহাসাগবে মহাধনুর্ধব পাঞ্চাল যোদ্ধাবা 
নৌকাহীন হযে নিগ্ন হচ্ছে। তুমি নৌকা স্ববপ হয়ে সেই 
পাঞ্চালদেৰ উদ্ধাধ কর। (ত্‌ ভারত মহেষ।সনগাধে মজ্জতৌহগ্লবে ) 
কণ" ভৃগুনন্দন পরশুরামের নিকট হতে যে মহাভয়স্কৰ একটি অন্ত 
পেয়েছে, তাঁব বপ এখন প্রকাশ হয়েছে । সেই ভয়ঙ্কর ও ঘোঁবতর 
ভার্গবাস্্র পাগুবদের বিশাল সৈন্যদেৰ আচ্ছাদিত করে নিজেব তেজে 
প্রজলিত হয়ে সমস্ত সৈন্যদের সন্তাপিত করছে। 
সংগ্রামে কর্ণের ধন্ধু হতে নিক্ষিপ্ত বাণগুলি ভ্রমবেব ন্যায় বিচবণ 
করে তোমার যোদ্ধাদের সন্তপ্ত কবছে। যে ব্যক্তি নিজের মন ও 
ইন্দ্রিয় বর্গকে বশ কবতে পাবে না, তাব পক্ষে কর্ণের অন্তরকে রোধ 
[করা কঠিন। অতঃপব উতয় পক্ষের সৈন্যদের ছন্দ যুদ্ধ সক হল! 
সঞ্জয় বংশীয় বথী যোদ্ধা উত্তমৌজা কর্পুত্র স্ুষেণের উপৰ আক্রমণ 
,কবলেন। উত্তমৌজ হঠকারিত। করে সুষেণকে বধ কবলেন। এবং 
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তাঁব মস্তক কেটে ফেললেন। তখন স্থুষেণেব সেই মস্তক নিজের 
আর্তনাদে আকাশ ও পৃথিবীকে প্রতিধবনিত করতে কবতে ভূমিতে 
পড়ে গেল। 

স্থষেণেব মস্তককে ভূমিতে পডতে দেখে কর্ণ শোকাতুব হযে 
উঠলেন। তিনি ক্ুদ্ধ হযে অত্যন্ত ধারাল বাণেব দ্বাবা উত্তমৌজাব 
বৃথ, ধবজ ও অশ্বদেব কেটে ফেললেন। তখন উত্তমৌজা তীক্ষ বাণেব 
দ্বারা কর্ণকে বিদ্ধ করলেন এবং কৃপাঁচার্য তাকে বাধা দিলে, 
উত্বমৌজ। তরবারি দ্বিষে কৃপাচার্ষেব পৃষ্ঠ বক্ষক ও অশ্থদেব বিনাশ 
করে শিখণ্তীব রথে আবোহণ কবলেন। তখন অশ্বর্থানা শিখণ্তীকে 
প্রতিবোধ করে কৃপাচা্যকে উদ্ধীর কবলেন। 

অপবান্ছে কর্ণ ভীমেব সামনেই সমস্ত সোমকদের সংহাব কবে 
ফেললেন। ভীম কৌরব সৈন্যদের বিতাডিত করছে দেখে কর্ণ সারথি 
শল্যকে বললেন__ আমাকে পাঞ্চাল সৈন্যদ্ব দিকে নিয়ে চল। 
তাবপর কর্ণ শত শত সহস্র সহস্র বীরদের সংহাব কবলেন। শিখণ্ডী, 
ভীম, ধৃষ্ট্যয়, নকুল, সহদেব ভ্রৌপদীব পঞ্চ পুত্র এবং সাত্যকি নিজ 
নিজ বাণ সমূহের দ্বাৰা কর্ণকে বধ কববাব ইচ্ছায় তাকে সব দিক 
দিযে ঘিবে ফেললেন ও আক্রদন কবলেন। কণ সহাস্তে সকলকে 
প্রত্যাখাত কবেন। 

কর্ণ অদ্ভুত পরাক্রম দেখিষে ও পূর্ণ শক্তি প্রযোগ করে যত্বের 
:সঙ্গে যুদ্ধে পাঁগুবপক্ষীয ধনুধ'ৰ বীরদের নিজেব শরাঘাতে নিবৃত্ত 
কবেন। 

তত ভারত কর্ণম্য লাঘবেন মহাত্বনঃ ॥ 

তৃতুযূর্দেবতাঃ সর্বাঃ সিদ্ধাশ্চ সহ চারণৈ:। । কং) ৭৮৩১ 
-_ভাঁরতনন্দন, সেখানে মহাত্বা কর্ণের যুদ্ধ নৈপুণ্য দেখে চাঁবণদেৰ 
সঙ্গে সিদ্ধরা ও সমস্ত দেবতাবা অত্যন্ত সন্তুষ্ট হলেন। 

অবধ্য কীতি হাবিষে কর্ণ অজেষ পর্যাযে দীড়িযেছেন। কর্ণের 
এ ছার্ীস্ত বিক্রম 7:001191) 58096 009 ওসি এর 


২২৪ চবত্রে বামাঘণ মহাঁভাঁবত 


(11152 এব গল্প মনে করিয়ে দেষ। পাগ্ডব শিবিরেব কৃষ্ণ ও 
অভ ব্যতীত ঘত দেশের ঘত বাঁজোব যত যৌদ্দা ও বীর পাগুব 
পক্ষে যুদ্ধে আতম্রাভতি দিতে এসেভিলেন, যেমন বুধ, পাঞ্চাল, চেদ্ি, 
মতস্ত, নোমক, মৃগ্তষ উত্যাদি এবং পাণগুব পক্ষের প্রথম সারির বীর 
যোদ্া ধুষ্টত্যয় ও সাত্যিকি--বলে বিক্রুমে সকলেই কর্ণের পাশে যেন 
1111100 


যেমন গ্রীন্রকালে অত্যন্ত প্রঙ্ছলিত অগ্নি শুষ্ক বণষ্ঠ ও তৃণাদি 
নিগিত ক্ষুদ্র গৃহকে দগ্ধ করে সেইবপ কর্ণ শক্রদেব দগ্ধ করতে 
লাঁগলেন। ( কক্ষমিদ্ধো যথা বহিগিদাষে জলিতে মহনি) কর্ণেব 
ধনু হতে নিক্ষিপ্ত তীক্ষ বাণের দ্বার! অত্যন্ত আহত পার্ল ' 
সৈন্যদের তীব্র আর্তনাদ সেই নহাসমবে শোনা গেল। সেই ভয়ঙ্কর 
শব্দে পাগুবদেব বিশাল সৈন্যবাহিনী ভীত হযে উঠল। শক্রদের 
সব সৈন্যই বথাঙ্গনে একমাত্র কর্ণকেই সর্বশ্রেষ্ট যোদ্ধা বলে অনুভব 
করলেন। কর্ণ অদ্ভুত পবাক্রম প্রদর্শন কবে বিপক্ষের প্রশংসনীষ 
দৃষ্টি আকর্ষন করেছিলেন। . 

বথোৰঃ পর্বতশ্রেষ্ঠমাসাগ্ঘভিপ্রদীর্য্যতে ॥ 

তথা তৎ পাঁগুবং সৈন্যং কর্ণমাসাগ্ দী্যতে। (কঃ) ৭৮৩৮-৩৯ 
--যেমন জলেব প্রবল প্রবাহ কোন উচ্চ পর্বতে আঁঘাঁত করে" বু 
ধারা বিভক্ত হযে যাঁয়, তেমনি পাগব সৈন্যরা কর্ণের নিকট উপস্থিভ 
হয়ে ছিন্ন ভিন্ন হযে গেল । 

কর্ণের অন্ত্র খন সবেগে ছুটছিল, তখন সেখানে বাণগুলি যোর 
অন্ধকার স্থানটি করল। এতে যোদ্ধার! স্বপক্ষ শত্রপক্ষ চিনতে পারছিল 
না। পাগুব পৈন্যদের যুদ্ধে বিমুখ হতে দেখে ছুর্যোধন আনন্দে নানা 
প্রকার বাগ বাজাতে লাগলেম। 

কর্ণ মধ্যাহনকালীন সূর্যের ন্যাঁষ শক্রদেব এমন ভাবে ভগ্ত করলেন 
যে তীর দিকে তখন দৃষ্টপাঁত করাঁও কঠিন হল। এই সময় কর্ণের 
দেহ কাল যমেব ন্যাফ শোভা পাচ্ছিল। (কালান্তকবপুঃ শুরঃ) 
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নৃত পুত্রোহভ্যরাজত 1) করের জীবিত অবশিষ্ট পুত্র ক্রুদ্ধ 
হয়ে পাগব সৈন্যদের আক্রমণ করল। 

কর্ণ যে সংখ্যায় পাগুব সৈন্য ধ্বংস করেছিলেন, ভীমও তেমনি 
কৌবব সৈন্য সংহার করেছিলেন । 
অতঃপর কৌরব সৈন্যদের বিনাশে অর্জনও যোগ দিষে এক 
রক্তনদীর উৎপত্তি করলেন, এবং তাঁর রথকে কর্ণের নিকট নিষে 
বাবার জন্য বৃষ্চকে বলগলেন। বৃষ্ণ ও অর্নকে আসতে দেখে 
শল্য কর্ণকে বললেন-_ 

কর্ণ, তুমি যার বিষয়ে জিজ্ঞেস করছিলে, সেই অর্জুন ও তার 
সারথি কৃষ্ণ যুদ্ধ ক্ষেত্রে এসেছে । যাঁদ তুমি আজ তাকে নিহত 
করতে পার, তবে আমাদের পক্ষে ভাল হবে। অর্জুনের হাতে 
গাণ্ডীব ধন্ধু। তার ধন্থুর গুণ এবং চন্দ্র ও তারা চিহ্কে স্থুশোভিত 
রূথের এই পতাকা, বার মধ্যে ক্ষত্্র ক্ষুদ্র ঘণ্টা আছে সেই ধ্বজ 
আকাশে বিছ্বাতেনন ন্যায শোভা পাচ্ছে । অর্জনের রথের অগ্রভাগে 
এক ভস্কর বানর আছে, যে সবদিকে দৃষ্টিপাত করে কৌরব 
বীরদের ভষ বর্ধন করছে। অর্জনের রথ চালাক কৃষ্ণের শঙ্খ। 
গছ, চক্র, ও শাঙ্গধনু দেখ! যাচ্ছে সিদ্ধ হস্ত অর্জুনের দ্বারা 
নিক্ষিগত এই বাণগুলি শত্রদের বিনাশ করছে। ধাবা যুদ্ধ 
ক্ষেত্র হতে পলায়ন করেন নি সেই ক্লাজাদের ছিন্ন মস্তক সমূহে 
রণভূমি আচ্ছাদিত হচ্ছে। অর্জুন শক্র সৈন্যদের অত্যন্ত ব্যাকুল 
করে তুলেছে, যেমন সিংহ নানা জাতির সহত্র সহ মৃগদের 
ব্যাকুল করে থাকে । ( নানামগসহআণাং যুথং কেশরিণাং যথ!। ) 
অরুন অল্প সময়ের মধ্যেই বনু শত্রুকে সংহার করে থাকে সেইজন্ত 
তার ভযে ভীত ছুর্যোধনের সৈন্যরা চারদিকে ছিন্ন ভিন্ন হযে 
পলায়ন করছে। এই সময অর্জনকে যেবপ উত্তেজিত দেখা 
যাচ্ছে, ভাতে মনে হচ্ছে-সে সমস্ত সৈনাকে পিছনে ছেডে 
তোমার কাছেই উপস্থিত হবার জন্য দ্রুত এগিয়ে আসছে। 


৫স পর্ব-*৫ 
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ভীম আহত হওয়ার অজু ্রুদ্ধ। দেজন্য আজ তুমি ব্যতীত 
অন্য কারও সঙ্গে সে যুদ্ধ করবে না। তুমি যুধিষ্টিরকে অত্যন্ত 
আহত করে রথহীন করেছো। শিখণ্ী, ধৃষ্টত্যু, সাতাকি, ভ্রৌপদীর 
পুত্রদের উত্তমৌজা, যুধামন্তু, নকুল সহদেবকেও আহত করেছ 
দেখে ও জেনে অঙ্ুনে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হযে উঠেছে। সে শক্র পক্ষী - 
সমন্ত রাজাদের সংহার করবার জন্য তোমার উপয় আক্রমণ 
করতে আসছে । 

কর্ণ, অতএব তৃমিও এখন তার সম্মুখীন হবার জন্য এগিষে 
চল। কারণ তুমি ব্যতীত অন্য কোন ধনুর্ধর এই কাজ করতে 
সমর্থ হবে না। এ জগতে আমি তোমাকে ব্যতীত অন্য কোন 
ধনুর্ধর বীরকে দেখতে পাচ্ছি না যে অজুনকে আজ প্রতিরোধ 
করতে পারে। আমি দেখছি তার পার্থ ভাগ ও পৃষ্ঠ ভাগ রক্ষা 
করবার কোন ব্যবস্থাই হয় নাই। মে একাই তোমার উপর 
আক্রমণে উদ্ভত। অতএব তোমার সফলতার শুন্দর সুযোগ 
এসেছে। 

তুমিই যুদ্ধে বুষ্ণাজুনিকে পরাজিত করতে পার এবং তোমার 
উপর সেই ভারই ন্যস্ত আছে। অতএব তুমি অর্জুনকে প্রতিরোধ 
করবার জন্ত এগিষে চল। তুমি ভীম, ভ্রোণাচার্ষ, অশ্বখামাও 
কৃপাচার্ধের ম্যায় পরাক্রমশালী। অতএব তুমি এই মহাসমরে 
আক্রমণকারী অজুনকে নিবৃত্ত কর! 

লেলিহানং যথ! সর্পং গর্জস্তমুষভং যথ!। 
বনস্থিতং বথা ব্যান্ং জহি কর্ণ ধনপ্রঘম্‌ ॥ (ক) ৭৯/৪৩ 

-কর্ণ, জিহ্বা লেলিহানকানী সর্প, গর্জনরূত বৃষ এবং বনবাসী 
ব্যান্রতুল্য ভব্কর অর্ভূেকে তুমি বধ কব। 

এই যুদ্ধে ছুর্যোধনের মহারথী নুপতিরা অর্জনের ভষে আত্মীয় 
স্বজনদের জন্ক অপেক্ষা না কবেই পলাষন করছে। তুমি ব্যতীত 
অন্ত কোন বীর পুকষই ভাদের এ ভষ দূর করতে পারবে না। 


বিভীষণ ও কর্ণ ২২৭ 


এত ত্বাং কুরবঃ সর্বে দ্বীপমাসাগ্ঠ সংযুগে । 
ধিষিতাঃ পুকষব্যান্ত ত্প্ুঃ শরণকাভি্রণঃ ॥ (ক ৭৯৪৬ 

__পুকষশ্রেষ্ট। এই সমুদ্রতৃল্য যুদ্ধ স্থলে তুমিই দ্বীপের হ্যাষ আশ্র 
স্থল। এই সমস্ত কৌববৰ তোমারই ছাষার আকাজ্ষা কৰে 
তোমার আশ্রযেই এসেছে। 

রাধানন্দন, তুমি যেমন ধৈর্ধের সন্গে দুর্জষ বিদেহ। অন্ষ্ঠ 
কম্বোজ, নগ্রজিৎ এবং গান্ধারদের ঘুদ্ধে পরাজিত করেছিলে, এখন 
তুমি তেমনি ধৈর্য সঙ্গে অর্জনের দিকে যাও তুমি কৃষ্ণেরও সম্মুখীন 
হও। যেমন তুমি একাকীই ইন্দ্র প্রদত্ত শক্তির দ্বারা ভীম পুত্র 
ঘটোৎকচকে বধ করেছিলে, সেইবপ তুমি সম্পূর্ণ শক্তি প্রধোগ করে 
অজু্নকে নিহত কর। 

কর্ণ বললেন, শল্য নৌভাগ্যের বিষষ বর্তমানে আপনাকে 
প্রকৃতিস্থ দেখছি এবং আমার সঙ্গে একমত বলে মনে হচ্ছে। 
মহাবাহো, আপনি অুনকে ভব করবেন না। আজ আমার ছুই 
বাহুর শক্তি দেখবেন এবং আমার শিক্ষাগত সামর্থ্য ও দেখবেন | 
আমি একাকীই আজ পাগুবদের বিশাল বাহিনীকে সংহার করব। 
আমি এই সত্য কথা বলছি, যুদ্ধে এই ছুই বীর কৃষ্ণ ও অর্জনকে 
বধ না করে আজ আমি কোনবপেই পশ্চাদ্পনরণ করব নী, অথবা 
এর আমাকে নিহত করে যুদ্ধে শাষিত করবে । কারণ যুদ্ধে জয 
লাভ করা অনিশ্চিত ব্যাপার । 

শল্য বললেন, কর্ণ, রথী যোদ্ধাদের প্রধান অর্জুন যদি একাকীই 
থাকে, তবে মহারথারা তাকে অজেঘই বলে থাকে । আর বর্তমানে 
মে তো কৃষ্ণ দ্বার! স্থুরক্ষিত এই অবস্থায় তাকে কে জঘ করবার 
সাহস করতে পাবে? 

কর্ণ বললেন, শলা, আমি যে পর্যন্ত গুনেছি, সেই পর্যন্ত জগতে 
এমন কোন শ্রেষ্ঠ মহারথী জন্মায়নি। আমি অর্জুনের সঙ্গে এই 
মহাসমরে যুদ্ধ করব। আপনি আমার বীরত্‌ দেখবেন । 


২২৮ চরিত্রে বামাষণ মহাভারত 


অজুর্ন এই যুদ্ধে আজ আমাকে নিহত করবে এবং আমি 
নিহত হলে পর কৌরব পক্ষের অন্য যোদ্ধাদেরও বিনাশ সুনিশ্চিত 
জানবেন। অর্জনের বিশাল হস্ত কখনও ধর্মীক্ত হয় না। তাতে 
ধনুব গুণের চিহ্ন আছে এবং তার হস্তদ্ধয় কখনও কম্পিত হয় না! 
তার অন্তর দু । সে বিদ্বান এবং অতি দ্রুত হস্ত চালনায় নিপুণ ; 
পাু পুত্র অজুরনের সমান অন্য কোন যোদ্ধা পৃথিবীতে নেই। 

খাগ্ডব বনে অগ্নিদেবকে সন্তুষ্ট করে অনি গাণ্তীব ধনু পেয়েছিল । 
বৃ্চ চক্র লাভ করেছিল। অগ্রিদেৰ অর্জুনকে শ্বেতাশ্বযোজিত 
গন্তীর শব্দকারী একটি ভবঙ্কর রথ, ছুটি দিব্য বিশাল ও অক্ষষ তৃণীন় 
এবং আলোকিক অস্ত্র উপহার দিবেছিলেন। অর্জন ইন্্রলোকে 
অসংখ্য কালকের নামক দৈতাদের সংহার করেছিল এবং সেখানে 
দেবদন্ত নামক শহ্ম পেরেছিল; অতএব এই পৃথিবীতে তার চেয়ে 
বীর কোন ব্যক্তি হতে পারে? অর্জুন ভাল যুদ্ধ করে সাক্ষাৎ 
মহাদেবকে সন্তষ্ট করেছে এবং ভার নিকট ত্রিতৃবনকে সংহার করতে 
সমর্থ অত্যন্ত ভবঙ্কর পাশুপত নামক মহান্ত্র লাভ করেছে। পৃথক 
পৃথক লোকপালরাও তাকে নানা মহান্ত্র দিয়ে সম্মানিত করেছে। 

বিরাট নগরে নমবেত -আমাদের সকলকে কেবল মাত্র রথের 
দ্বারা যুদ্ধে জঘ করে অর্জুন নেই বিরাট গোধনগুলি উদ্ধার করছিল 
এবং মৃহারধী ভীগ্না্দি যোদ্ধাদেরও বন্ত্রগুলিও খুলে নিরেছিল। 
এবপ পরাক্রমশালী, ক্ষত্রিযদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ এবং তারঃ 
উপরে যে কৃষ্ণের সাহাধ্য পুষ্ট তাকে যুদ্ধে আহ্বান করা অত্যন্ত; 

£দাহসের কাজ। একথা আমি জানি। 

অন অনন্ত পরাক্রমশালী নিকপম, নারায়ণাবতার, হয়ত 
কৃষ্ণ দ্বারা সুরক্ষিত? ধর গুণ বর্ণনা জগতে সব লোক মিলিত হয়ে, 
দশহাজার বৎদরেও করতে সমর্থ হবে না। কৃষ্ণার্নকে এক রথে 
দেখে আমি ভীত। আমি উদ্িগ্ন হবে পড়ছি। অজু যুদ্ধে 
নমন্ত বীরদের মধ্যে শক্তিশালী এবং নারায়ণ স্ববপ ভগবান কৃষ্ণও 


) বিভীষণ ও কর্ণ ২২৯ 


চক্র যুদ্ধে অদ্বিতীষ । যদি বা কোন সময় হিমালয় স্বস্থান চ্যুত হতে 
পারে, কিন্তু কৃষ্ণার্ন নিজ মর্যাদা হতে কখনও বিচলিত হন্‌ না । 
(চলেৎ ব্বদেশাদ্ধিমবান্‌ ন কৃষে।। ) শল্য, এদের সম্মুখীন হতে আমি 
ব্যতীত আর কোন ব্যক্তি সক্ষম ? 

শল্যকে এই কথা বলে কর্ণ রণক্ষেত্রে মেঘমন্দ্রের মত গর্জন 
করতে লাগলেন। ইহাতে উল্লসিত ছূর্যোধন তাকে অভিনন্দিত 
করলেন। কর্ণ কুককুলের প্রধান বীরদে কৃষ্তার্জনের বিকদ্ধে প্রবল 
যুদ্ধ করে তাদের নিহত করতে আহ্বান করলেন। কর্ণের আদেশে 
তারা অর্জুনকে আক্রমণ করলেন | অজু, কৌরব সৈন্ুদের বিনাশ 
কগতে অগ্রসর হতে লাগলেন। অন ও ভীম কৌরব 
বীরদের সংহার করতে লাগলেন । 

কৌরব দৈগ্রা বিষহীন সর্পের স্তাধ গাণ্তীবধারী অর্জনের ভষে 
কর্ণের পাশে আত্মগোপন করল। রক্তাপ্র,ত, সক্কটমগ্ন এবং 
বাণসমূহের আঘাতে ব্যাকুল কৌরবদের দেখে কর্ণ বললেন, বীরগ্রণ, 
ভীত হবেন না। আপনারা নির্ভষে আমার পাশে আন্ুন 

কৌরব সৈম্তদের পলায়ন করতে দেখে কর্ণ দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছেডে 
মনে মনে অজুনিকে বধ করবার প্রতিজ্ঞ নিলেন। তারপর কর্ণ 
বিশাল ধনু বিস্ষারিত করে অজুনিকে দেখতে দেখতে পুনুরায় 
পাল যোদ্ধাদের দিকে ধাবিত হলেন। পাঞ্চাল নৃপতিরা কর্ণের 
উপর বাণ বর্ষণ করতে আরন্ত করলেন। সাত্যকি কর্ণপুত্র প্রসেনকে 
নিহত করলেন । 

পুত্র প্রসেনের মৃত্যুতে কর্ণ ত্রুদ্ধ হষে সাত্যকিকে নিহত করবার 
জন্য বাণ নিক্ষেপ করে বললেন পাত্যকি, অতঃপর তুমি নিহত হলে। 
কিন্তু শিখণ্ডী তিনটি বাণে এই বাণকে ছেদ করলেন এবং কর্ণকেও 
তিনটি বাণে জাঘাত করলেন । তখন কর্ণ ছুটি ক্ষুর বাণে শিখতীর 
খ্বজ ও ধনু ছেদন করে ভূপাতিত করলেন। কর্ণ পুনরাষ ছঘটি 
বাণে শিখীকে বিদ্ধ করলেন এবং ধৃষছ্যয়ের এক পুত্রের মন্তক 


২৩, চরিত্রে রামারণ মহাভারত 


কেটে ফেললেন। তারপর কর্ণ অত্যন্ত তীক্ষ বাণের দ্বার। 
সুতদোমকেও ক্ষত বিক্ষত করলেন । 

বখন কর্ণ ধুষ্টছায়র পুত্রকে নিহত করলেন, তখন কৃষ্ণ অর্জুনকে 
বললেন, পার্থ, কর্ণ পার্চালদেব সংহার করছে, অতএব তুমি অগ্রসর 
হও এবং কর্ণকে বধ করু। 

অর্জুন সহাস্যে শরাঘাতে চতুর্দিক অন্ধকারাচ্ছন্ন করে ফেগলেন 
এবং শক্রর্দের হাতী, ঘোডাঁ, রথ ও ধ্বজগুলি নষ্ট করলেন। ভীম 
অর্জনের পণ্চাদ ভাগে থেকে বক্ষার উদ্দেগ্যে রথে চডে তার 
অনুগমন করলেন। তার! দ্রুত কর্ণের দিকে অগ্রসর হলেন । 

কর্ণ সোমকদের সংহার করতে তাদের সঙ্গে ভয়ঙ্কর যুদ্ধ করতে, 
লাগলেন। তাদের বহু সংখ্যক রথ, অশ্ব, হাতী নষ্ট করলেন এবং 
বাণের ছারা চতুর্দিক আচ্ছাদিত করে ফেললেন। 

অতঃপর ধৃষ্টহ্য্। উত্তমৌজা। জনমেজয, যুধামন্যু ও শিখন্তী এ'রা- 
সকলে নিজ নিজ বাণের দ্বার কর্ণকে আঘাত করলেন। গাঁচ 
প্রধান ধীর বিবর্তন পুত্র কর্ণকে আক্রমণ করেও ভূপাতিত করতে 
পারলেন না। কর্ণ তাদের পাঁচ জনকেই আহত কৰে সিংহের 
মত গর্জন করতে লাগলেন। কর্ণের সঙ্গে পাগুব পন্গীর বীরদের 
প্রচণ্ড যুদ্ধ হতে লাগল! 

অতঃপর ছুঃশাসন ও ভী'মসেনের ভীষণ ষুদ্ধ হল। ভীম 
্ুঃশাননকে হত্যা করে তার রক্ত পান করলেন। (ভীম চরিত্র 
রষ্টব্য ) যুধামন্থ্য চিত্রসেনকে বিনাশ করলে ভীমসেনের হর্ষোল্লাস 
শোন। গেল। 

ছুঃশাসন নিহত হলে পর তার দশ ভ্রাতা নিষঙ্গী, কবচী, 
পাশী, দণ্ধার, ধনূর্রহ, অলোনুপ, শল, সন্ধ (সত্যসন্ধ), বাতবেগ 
ও হুর্ঘচা ভীমকে আক্রমণ কবে ভীমের হাতে নিহত হয় । ভীমের 
পরাক্রম দেখে কর্ণের সামনেই কৌরব সৈশ্তরা পলায়ন করতে 
লাগল। ভীমের সেই পরাক্রম দেখে কর্ণের মনেও ভয় দেখা দিল । 


বিভীষণ ও কর্ম ২৩১ 


কর্ণের চেহারা দেখে শল্য কর্ণের মনোভাব বুঝতে পেরে 
বললেন, রাধানন্দন, তুমি ছুঃখ কর ন1!। এটা! তোমাকে শোভা 
পায় না। এই সব রাজারা ভ'মের ভয়ে আহত হযে পলায়ন 
করছেন। নিজের ভ্রাতাদের মৃত্যুতে ছঃখিত হয়ে ছুর্যোধন 
কিংকর্তব্যবিমূঢ হযে পড়েছে। ভীম যখন ছুঃশাসনের রক্ত পান 
করছিল, তখন হতেই কৃপাচার্যাদি বীররা হতাবশিষ্ট। কৌরব 
ভ্রাতারা বিপন্ন এবং শোকাকুল ছুর্যোধনকে ঘিরে তার পাশে 
অবস্থাণ করছে। 

অর্জনাদি পাণ্ডৰ ব্রীররা নিজেদের লক্ষ্য পূর্ণ করেছে এবং 
যুদ্ধের জন্ত তোমার সামনে উপস্থিত হয়েছে । এই অবস্থায তুমি 
কত্রিয ধর্মকে সামনে রেখে অর্জনের উপর আক্রমণ কর। হুর্যোধন 
সমস্ত ভার তোম্নারই উপর ন্থন্ত করেছে। তুমি নিজের বল ও 
শক্তি অনুসারে সেই ভার বহন কর। 

যদি তুমি জয লাভ করতে পার, তবে তোমার বিপুল কীতি 
লাভ হবে এবং পরাজিত হলে অক্ষয় স্বর্গ প্রাপ্তি সুনিশ্চিত। 
তুমি মোহ্গ্রস্ত হযে পভায় তোমার পুত্র ৰুষসেন অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে 
পাণবর্দের দিকে ছুটে চলেছে। শল্যের কথাষ কর্ণ উৎমাহিত 
হলেন। 

অতঃপর নকুল ও বৃষসেন প্রচণ্ড যুদ্ধে লিপ্ত হয়। বৃষসেনের 
অলৌকিক পরাক্রম দেখে কৌরুববা আনন্দিত হযে তার প্রশংস' 
করতে লাগল। 

অজ্ভ্বন বৃষসেনের দ্বারা নকুলের অশ্বদ্দের নিহত হতে এবং 
কৃষ্ণকে আহত হতে দেখে রণক্ষেত্রে বৃষসেনের দিকে ধাবিত 
হলেন। বৃষপেন সেই সমব কর্ণের সামনে ছিল। অর্জুনকে 
আসতে দেখে বৃষসেনও তার দিকে ধারিত হলেন; যেমন পুরাকালে 
নমুচি দেবরাজ ইন্দ্রের উপর আক্রমণ করেছিলেন। অন তাকে 
আক্রমণ করে কর্ণ, ছুর্যোধন ও অশ্বথামা প্রভৃতি বীরদের লক্ষ্য 


১৩২ চরিত্রে রামাঘণ মহাভারত 


কয়ে বললেন, কর্ণ, আজ যুদ্ধে আমি তোমায় সামনেই এই উগ্র 
পরাক্রমশালী বীর বৃষসেনকে নিহত করব আমার বীর পুত্র 
অভিমন্থ্য একাকী ছিল। আসি তার সঙ্গে ছিলাম না। সেই 
অবস্থা তোমরা সকলে মিলে তাকে বধ করেছো । তোমাদেব 
এই কাজকে সকলে হীনকর্স বলে বর্ণনা করছে। কিন্তু আজ আমি 
তোমাদের সকলের সামনে বৃষঘেনকে বধ করব। রথে উপবিষ্ট 
মহারথী বীরবা এই পুত্রকে তোমবা রক্ষা কর। আজ আমি যুদ্ধে 
বৃষসেনকে প্রথমে বধ করব। তারপর বিবেকহীন তোমাকে 
নিহত করব। 

কর্ণ, তুমিই এই কলহের মূল। ছূর্যোধনের আশ্রষ লাভ করে 
তোমার স্পদ্ধী বেডে গেছে। আজ আমি তোমাকে বধ কবব এবং 
বার অন্যাষে এই অসংখ্য লোক ক্ষব হযেছে, সেই নরাধম ছুর্ধোধনকে 
যুদ্ধে ভীম বধ করবেন। 

এই কথা বলে অর্জুন দশটি বাণে বৃষসেনের বক্ষে আঘাত 
করলেন। তারপর চারটি তীক্ষ দু বাণে তার ধন্ু। ছুই বাছ ও 
মস্তক ছেদন করলেন। মন্তকহীন বুষসেন রথ হতে মাটিতে 
পড়ে গেল। 

পুত্র বৃষসেনকে বাণবিদ্ধ হয়ে রথ হতে পডতে দেখে পুত্র শোকে 
অত্যন্ত কাতর হয়ে কর্ণ অর্জুনের রখের দিকে তীব্র বেগে ছুটে 
গেলেন। ক্রুদ্ধ হযে কর্ণ কৃষ্ণ ও অর্জ্নকে আক্রমণ করলেন । 

কৃষ্ণ অজুনিকে বললেন, পার্থ, কর্ণের রথ এদিকে আসছে। 
তোমাকে সর্ধ প্রকারে কর্ণকে বিনাশ করতে হবে। অম্য কোনও 
ব্যক্তি কর্ণের শরাঘাত সহ্য করভে পারবে না। দেবতা, অনুর, 
গন্বর্ব এবং চরাচর প্রাণিদের সঙ্গে তিন লোককে তুমি রণাঙ্গনে 
জয করতে পার, তা আমি ভাল ভাবেই জানি । স্ববং ভগবান 
শঙ্করকে অন্য কোন ব্যক্তি দেখতেই পারে না। তুমি সেই মহাদেব 
শঙ্করকে যুদ্ধে তুষ্ট করে বর লাভ করেছ। অন্যান্য দেবতারাও 


বিভীষণ ও কর্ণ ২৩৫ 


মাণিক, সমস্ত সর্প নিজেদের বংশসহ কক্রুর সন্তানরা এবং বিষাক্ত 
নাগ, গ্ররাবত, সৌরভেষ ও বৈশালব সর্পরা-সকলে অর্জুনের 
পক্ষে ছিলেন। আর ক্ষুদ্র সর্পগণ কর্ণের পক্ষে রইলেন। কেন্দুষা 
ব্যালমুগ, মঙ্গল সূচক মৃগ। পশু; পক্ষী, সিংহ ও ব্যান্রা 
ব্যান্ত--ইহারা সকলেই অর্জনের বিজয় বিষষে আগ্রহ প্রকাশ 
করতে লাগল । বনু, মকৎ, সাধ্য, কদর ও বিশ্ব দেবতারা এবং 
অশ্থিনীকুমার ছব, অগ্নি, ইন্দ্র, সোম, পবন ও সব দিক অজুনে্র 
পক্ষ অবলম্বন করুলেন। 

ইন্দ্র ব্যতীত অন্য আদিত্যরা কর্থের পক্ষ গ্রহণ করলেন । বৈষ্ঠ) 
শুর, সত ও শক্ষর জাতির সব মানুষ সেই সময কর্ণের পক্ষে 
রইলেন । 

স্বজাতি ও অনুগমীদের সঙ্গে দেবতা ও পিতৃগণ এবং যম; 
কুবের ও বকণ অর্জনের পক্ষে গেলেন। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয, যজ্ঞ ও 
দক্ষিণী সব অজুর্নের পক্ষে গেলেন। 

প্রেত, পিশাচ, মাংসভোজী পশু পক্ষী, রাক্ষদ, জলজন্ত, কুকুর ও 
শুগালরা কর্ণের পক্ষ নিলেন। (প্রেতাশ্চৈব পিশাশ্চ পিশাচান্ত - 
ক্রব্যাদাশ্চ মুগাগুজা:, রাক্ষদাঃ সহ যাদোভিঃ শ্বশূগালাশ্চ কর্ণতঃ।) 

দেবধি। ব্রন্মধি ও রাজধিদের সঙ্ঘ অর্ভ্ুনেক্র পক্ষে ছিলেন। 
তু্বুক প্রভৃতি গন্ধর্ব, প্রাধা ও মুনি হতে জাত গন্ধর্ব ও অষ্পরাদের 
সকলেই অর্জনের পক্ষে রইলেন। এই মহাযুদ্ধে ত্রিলোকের পক্ষীয় ও 
বিকদ্ধ পক্ষীযদেক্র দেখলে যুদ্ধের কলাফল অনুমান কষ্ট সাধ্য নঘ। 

এই ভাবে বিশ্ব চরাচবের সমস্ত প্রাণীর! কর্ণার্ভনের যুদ্ধ দেখতে 
উপস্থিত হলেন। এই বীরদ্ধধকে যুদ্ধে সমবেত হতে দেখে ইন্দ্র 
বললেন; _-অজুরনে কর্ণকে জব করবে । 

এই কথা শুনে সূর্য বললেন-_না কর্ণই অর্জুনকে জঘ করবে। 
আমার পুত্র অজ্ঞ্নকে নিহত করে জয লাভ করবে। এই ভাবে 
সুর্য ও ইন্দ্রের মধ্যে বিবাদ্দ হতে লাগল। 


২৩৪ চরিত্রে রামারণ মহাভারত 


চিহ্ন ছিল ও কিরীটধারী অর্ভূনের ধবজে মুন্তিমান্‌ হনুমান উপবিষ্ট 
ছিলেন। এই দুই বুথকে পরস্পরের সঙ্গে সংযুক্ত হতে দেখে 
সমস্ত ভূপতিরা দিংহনা্দ করতে লাগলেন এবং প্রচুর সাধুবাদ 
করতে লাগলেন । উভব তুমুল রণসাজে সঙ্জিত। 

উভয়েই নিজ নিজ কর্মে বিশ্ব বিখ্যাত ছিলেন । যুদ্ধে পুকষকার 
এবং বলে উভধেই শশ্বরাস্থুর ও দেববাজ ইন্দ্রতুল্য ছিলেন। 

কার্তবীরধ্যসমো চোভে। তথা দাশরথেঃ সমৌ । 
বিষুরবীর্ধ্যসমৌ চোভৌ তথা ভবসমৌ যুধি ॥ (ক) ৮৭১৬ 

--উভযেই যুদ্ধে কার্ভবীর্য্যার্ভন, দশরথনন্দন রাম, বিষ এবং 
শঙ্করতুল্য পরাক্রমশালী ছিলেন। 

বীরছয় শ্রেষ্ঠ রথে আব্ঢ ছিলেন এবং এই মহাসমবে উভয় 
যোদ্ধারই সারথি শ্রেষ্ঠ পুকষ ছিলেন। এই ছুই বীরকে দেখে 
সিদ্ধ ও চারণগণ অত্যন্ত বিস্মিত হলেন। ( সিদ্ধচারণসঙ্ঘানাং 
বিস্মঘঃ সমপদ্যত )। 

কৌবৰ পক্ষে বুদ্ধবূপ পাশা! খেলাষ কর্ণকৈ পণ করা হয়েছিল। 
সেৰপ পাগুবদেব পক্ষে অর্জুনকে পণ রাখা হযেছিল। 

অতঃপর অস্তরীক্ষের সমস্ত ভূতদের মধ্যে কর্ণ ও অর্জনের জয় 
পয্াজয় বিষ নিষে পরস্পর নিন্দা পূর্ণ বিবাদ ও মতভেদ উপস্থিত 
হল। তখন সব লোককেই পরস্পর ভিন্ন অভিমত প্রকাশ করতে 
শোনা গেল। দেবতা, দানব, গন্ধর, পিশাচ, নাগ বাক্ষস-_-এঁরা 
সকলে কর্ণ এবং অর্জুনের যুদ্ধ বিষয়ে পক্ষ বা বিপক্ষ নিলেন । 

পর্বত, সমুদ্র, সজল নদী, বৃক্ষ ও ওষধি-_এরা সকলে অর্জুনেয় 
পক্ষ নিলেন। অসুর, যাতুধান ও গুহযকর1--এরনা সকলে প্রসন্ন 
চিত্ত হযে কর্ণের পক্ষ অবলম্বন করেছিল (অন্তুরা ঘাতুধানাম্চ 
গুহাকাশ্ঠ পরস্তপ। তে কর্ণং সমপদ্ত্ত হষ্ট বপাঃ সমস্ততঃ।) 
মুনি, চারণ; সিদ্ধ, গকভ, পক্ষী, রত, নিধি, উপবেদ, উপনিষৎ, রহস্য; 
সংগ্রহ ও ইতিহাস পুরাণ সহ সম্পুণ বেদ বাস্ুকি চিত্রসেন, তক্ষক, 
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মাণিক, সমস্ত সর্প নিজেদের বংশসহ কক্রর সন্তানরা এবং বিষাক্ত 
নাগ, এরাবত, মৌরভেষ ও বৈশালয় সর্পরা--সকলে অর্জনের 
পক্ষে ছিলেন। আর ক্ষুদ্র দর্গগণ কর্ণের পক্ষে রইলেন। কেন্দুষা 
ব্যালমূগ, মঙ্গল স্থচক মুগ, পশু, পক্ষী, সিংহ ও ব্যান্ররা 
ব্যাপ্র-ইহারা সকলেই অর্জনের বিজয বিষষে আগ্রহ প্রকাশ 
করতে লাগল । বস্তু, মকৎ, সাধ্য, কত্র ও বিশ্ব দেবতার! এবং 
অশ্থিনীকুমার দ্য অগ্নি, ইন্দ্র, সোম, পবন ও সব দিক অর্জনের 
পক্ষ অবলম্বন করলেন। 

ইন্দ্র ব্যতীত অন্য আদিত্যর। কর্ণের পক্ষ গ্রহণ করলেন । বৈশ্য, 
শুর সত ও শস্কর জাতির সব মানুষ সেই সময কর্ণের পক্ষে 
রইলেন। ূ 

স্বজাতি ও অন্ুগামীদের সঙ্গে দেবতা ও পিতৃগণ এবং যম। 
কুবের ও বকণ অর্জনের পক্ষে গেলেন। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয, যজ্ঞ ও 
দক্দিণা সব অর্জুনের পক্ষে গেলেন । 

প্রেত, পিশাচ। মাংসভোজী পশু পক্ষী, রাক্ষস, জলজজ্ত, কুকুর ও 
শুগালা কর্ণের পক্ষ নিলেন। (প্রেতাশ্চৈৰ পিশাশ্চ পিশাচান্ত'- 
ক্রব্যাদাশ্চ মুগাওজা:, বাক্ষদাঃ সহ যাদোভিঃ শ্বশৃগালাশ্ কর্ণভঃ | ) 

দেবধি, ত্রন্মধি ও রাজধিদের সঙ্ঘ অঞনের পক্ষে ছিলেন। 
তু্ধুক প্রভৃতি গন্ধর্ধ, প্রাধা ও মুনি হতে জাত গন্ধর্ব ও অষ্পরাদের 
সকলেই অর্জুনের পক্ষে রইলেন। এই মহাযুদ্ধে ভ্রিলোকের পক্ষীয় ও 
বিকন্ধ পক্ষীযদের দেখলে যুদ্ধের কলাফল অনুমান কষ্ট সাধ্য নব । 

এই ভাবে বিশ্ব চরাচরের সমস্ত প্রাণীর! কর্ণূনের যুদ্ধ দেখতে 
উপস্থিত হলেন। এই বীরদ্বষকে যুদ্ধে সমবেত হতে দেখে ইন্দ্র 
বললেন।--অজুনি কর্ণকে জব করবে। 

এই কথা শুনে নূর্ধ বললেন-_না! কর্ণই অর্জুনকে জঘ করবে। 
আমার পুত্র অ্্নকে নিহত কক্সে জয লাভ করবে। এই ভাবে 
সূর্য ও ইন্দ্রের মধ্যে বিবাদ হতে লাগল । 
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মমেতো। তৌ মহাত্মানো দৃষ্টা কর্ণ-_-ধনঞ্য়ৌ 
অকম্পন্ত এযো লোকাঃ সহদেবধিচারণীঃ ॥ (ক) ৮৭৬১ 
_মহাত্ম। কর্ণ ও অঙ্গনের যুদ্ধ দেখবার জন্য সমবেত দেবতা, 
খধি ও চারণগণের সঙ্গে তিন লোকের প্রাণীর! কীপতে লাগলেন । 
সমস্ত দেবত। এবং সমস্ত প্রাণীরা ভীত হযে উঠলেন। যে 
দিকে অজু ছিলেন, সেই দ্বিকে দেবগণ এবং যে দিকে কর্ণ ছিলেন 
সেই দিকে অনুর! অবস্থান করতে লাগলেন । 
দেবতার প্রজাপতি ব্রহ্মাকে জিজ্ঞেল করলেন। দেব এই 
দুই বীরের মধ্যে কোন বীর জয লাভ করবে? আমাদের ইচ্ছা 
থে উভয়েই সমভাবে জয় লাভ ককক। কর্ণাভূর্নের বিবাদে সার! 
বিশ্ব সংশয়াপন্ন হযে পড়েছে। আপনি এই বীরদ্ধষের জধলাভ 
বিষষে সত্য কবে বলুন । 
দেবতাদের এই কথা শুনে ইন্দ্র ব্রক্মাকে প্রণাম করে বললেনঃ 
ভগবন, আপনি পূর্বে বলেছিলেন ষে এই ছুষের মধ্যে কৃষ্ণের বিজয় 
নিশ্চিত। আপনার এই কথা সত্য হোক। তখন ত্রহ্া ও 
মহাদেব ইন্দ্রকে বললেন, অর্জনের জয় লাভ স্ুুনিশ্চিত। ইন্ত্ 
এই সব্যসাচী অর্জন খাগুব বনে অগ্নিদেবকে ন্ট করেছিল এবং 
স্বর্গে তোমারও সহাযত করেছে। 
কর্ণন্চ দানবঃ পক্ষ অতঃ কার্ধ্যঃ পরাজয় ॥ 
এবং কৃতে ভবেৎ কাধ্যং দেবানামেব নিশ্চিতম্‌। 
আত্মকার্ধ্য্চ সর্বেষাং গরীযন্ধিদশেশ্বর ॥ ( ক) ৮৭।৭০-৭১ 
--কণ? দানব পক্ষের মানুষ, সুতরাং তাহার প্রাজয্‌ ঘটাইতে 
হইবে । এইবপ কার্ষা করলে নিশ্চিতবপে দেবগণেরও কার্ধ্য সিদ্ধ 
হুবে দেবরাজ; আত্মকার্য কর। সকলের পক্ষেই শ্রেয়। 
অজু সর্বদা সত্য ও ধর্মে নিধুক্ত আছে, সুতরাং তার জয়লাভ 
'অবশ্াই হবে--এতে কোন সংশঘ নেই। 
সূর্বপুত্র কর্ণ উত্তম লোক পাবে। কিন্তু এই যুদ্ধে কৃষ্ণ ও 
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অর্জনের জয অশ্স্তাবী। কর্ণ ভ্োণীচার্য ও ভীম্মের সঙ্গে 
বন্থগণ অথবা মকদদের লোকে যাবে এবং ব্বর্গলোকে যাবে। ব্রন্ধা 
ও মহাদেবের এই ভবিষ্যৎ বাণী ইন্দ্র সমস্ত প্রাণিদের শোনালেন । 

এক্ষেত্রে ভারতীঘ মহাকাব্যের সঙ্গে গ্রীক মহাকাব্যের প্রভূত 
সাদৃশ্য দেখা যাষ। 

যুদ্ধের প্রীরত্তে কর্ণ শলাকে জিজ্ঞেম করলেন, শল্য, আপনি 
সত্য করে বলুন, যদ্দি কদাচিৎ আজ রণাঙ্গনে কুন্তী পুত্র অর্জন 
আমাকে নিহত করে, তবে আপনি এই ধুদ্ধে কি করবেন? 

শল্য বললেন, কর্ণ, যদি অর্জুন আজ তোমাকে নিহত করে, 
তবে আমি একমাত্র রখেরই সাহায্যে কৃষ্ণ ও অর্জন উভষকেই 
বধ করব। 

অঙ্ুনিও কৃষ্চকে এইবপ প্রশ্ন জিজ্ঞেস করেছিলেন। তখন 
সহান্তে কৃষ্ণ অর্জুনকে বললেন; 

পতেদ্‌ দিবাকর: স্থানাচ্ছৃত্তেদপি মহোদধিঃ। 

শৈত্যমগ্িরিযান্ন তাং হন্তাৎ কর্ণে! ধনঞ্জয ॥ (ল) ৮৭1১০৫ 
_ধনপ্য়। সূর্য নিজ স্থান হতে পতিত হতে পারেন, সমুদ্র শু 
হয়ে যেতে পারে এবং অগ্নি চিরকালের জন্য নিজেন্ন উষ্ণতা ত্যাগ 
করে শীতল হযে যেতে পারেন, কিন্তু কর্ণ তোমাকে বিনাশ করতে 
পারবে না। 

যদি কোনো প্রকারে ত। ঘটে তবে জগৎ উল্টে যাবে । আমি 
নিজ বাহুদ্বারাই এই যুদ্ধে কণ“ও শল্যকে বধ করব। 

কৃষ্ণের কথা শুনে অর্জুন হেসে বললেন, এই কর্ণ ও শল্য 
ও আমাব পক্ষে বথেষ্ট নয। কৃষ্ণ আজ যুদ্ধে আপনি দেখবেন, 
আমি কবচ, ছত্র, শক্তি ধনু, পতাকা, রথ অশ্ব এবং রাজা শল্যের 
সঙ্গে কর্কে তার বাণ থণ্ড খণ্ড করে দেব, যেমন বনে দণ্ডযুক্ত 
হাতী এক বৃক্ষকে খণ্ড খণ্ড করে, তেমনি আজ আমি রথ। অশ্ব, 
শক্তি, কবচ এবং অস্ত্রসহ কণকে চূর্ণ বিচুর্ণ করে দেব। 
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মাধব, আজ কর্ণেব স্ত্রীদের বিধবা হবাব সময় এসেছে । নিশ্চষ 
তার। ছুংস্বগ্র দেখেছে । আজ আপনি নিশ্চয়ই কর্ণের স্ত্রীদের 
বিধবা হতে দেখবেন। এই অদৃরদর্ণা মূর্থ কর্ণ কৌরব সভায় 
ত্ৌপদীকে আনতে দেখে বারংবার তাকে এবং আমাদের উপহাস 
করে নিন্দা! করেছে তার এ মব কুকীতি স্মরণ করে আমার ক্রোধ 
প্রশমিত হচ্ছে না। 

যেমন মদমন্ত হাতী ফলে পুষ্পে পরিধ্র্ণ বৃক্ষকে উৎপাটিত 
করে। তেমনি আজ আমি এই কর্ণকে মথিত করে ফেলব। আজ 
কর্ণ নিহত হলে পর আপনি মধুর বাক্য সব শুনতে পাবেন। আমরা 
আপনাকে বলব-বুষ্ণিনন্দন, অত্যন্ত সৌভাগ্যের বিষয় এই যে 
আজ আপনার জয় হবেছে। আজ আপনি প্রসন্ন হযে অভিমন্তুর 
জনন্দী স্ুভদ্রা ও নিজের পিসীম! কুন্তী দেবীকে সান্বন! দেবেন। 
আজ আপনি লাঞ্ছিতা দ্রুপদ নন্দিনী কৃষণ এবং যুধিষিরকে অমৃততুল্য 
মধুর কথায় সাম্বন। দেবেন । 

ূর্ষপুত্র কর্ণের নযাষ ধাগিক ব্যক্তির র'জসভা মধ্যে দ্রৌপদীর 
প্রতি এই অশিষ্টাচার কেবল অশোভনীষ নয় অপ্রত্যাশিত । 
অর্জনের উদ্মার যথেষ্ট কারণ আছে। কর্ণ চরিত্র দ্বিমুখী। একদিকে 
কর্ণ দাতা, ধায়িক মত, সজ্জন ও সত্য প্রতিজ্ঞ ব্যক্তিদের এক নিখুঁত 
উদাহরণ। অন্যদিকে ক্রুর, নিষ্ঠুর, ঈর্ধাপরাধণ ইত্যাদি নীচ চরিত্রের 
পরিচায়ক। কর্ণ চরিত্রের এই ছিতীঘ দিকটি ব্রন্মার কথ! বিশ্বাস 
করতে আমাদের বাধ্য করে যে তিনি দানব পক্ষের মানুষ । নতুবা! 
দ্রৌপদী রাজকুলনন্দিনী শ্রেষ্ঠ রাজবংশের রাজমহিষী জেনেও 
রাজসভাব উর প্রতি আচরণ কেবল দৃষ্টি কটু নয, গহিত অশ্লীল 
বলাযায়। এখানে যেন তার দানব চরিত্র ফুটে উঠেছে 

অতঃপর অুন প্রচণ্ড সংগ্রামে লিপ্ত হলেন। (অভুন চরিত্র 
ষ্টব্য) তিনি কৌরব সৈন্যদের সংহার করেন। কর্ণ ও অর্জুন 
উভযেই ইন্দ্র এবং জন্তান্ুরের ন্যাঁষ সেই মহাসমরে নির্ভয়ে বিচরণ 


বিভীষণ ও কর্ণ ২৩৯ 


করতে লাগলেন। উভগের বাণাঘাতে কৌরব ও পাগুব বীরদের 
হাতী, ঘোভা, রথ ও পদাতি বাহিণী পলায়ন করল। 

এই অবস্থায অশ্বথামী পাণ্ডবদের সঙ্গে সন্ধি স্থাপনের জন্য 
হুর্যোধনকে আবার প্রস্তাব দিলেন এবং ছুর্যোধন তা প্রত্যাখ্যান 
করলেন। (ছুোধন চরিত্র দ্রষ্টব্য) 

তারপর কর্ণ ও অর্জনের মধ্যে ভযঙ্কর যুদ্ধ আরম্ত হল। 
অর্জুনকে উৎসাহিত করে সোমকরা উচ্চৈ-স্বরে বললেন, তুমি কর্ণকে 
বিনাশ কর। এখন আব বিলম্বের কোন প্রষোজন নেই। কর্ণের 
মস্তক এবং দুর্যোধনের বাজ্য লাভের আশা! একসঙ্গে ধংস কর । 

অপর পক্ষে কৌরব পক্ষের যোদ্ধারা কর্ণকে উৎসাহিত করে 
বললেন, কর্ণ, যাও, অর্জনকে বধ কর যাঁতে কু্তী পুত্রদের সকলকে 
দীর্ঘকালের জন্য বনবাসী হতে হয। 

তারপব কর্ণ দশটি বিশাল বাণে অর্জুনকে বিদ্ধ করলেন, তখন 
অর্জন সহাস্তে তীক্ষধার দশটি বাণে কর্ণের বক্ষ বিদ্ধ কবে 
প্রতিশোধ নিলেন। উন্ভষে সুন্দর পক্ষযুক্ত বাণের দ্বারা একে 
অপবকে ক্ষত বিক্ষত করতে লাগলেন । এ'রা তখন পরস্পরের 
ক্ষতি করতে লাগলেন এবং ভথঙ্কর বপে পরস্পরকে আক্রমণ 
করতে লাগলেন। 

কর্ণ শরাঘ্াতে পাঞ্চালদের রথী, গজারোহী ও অশ্বারোহী যোদ্ধাদের 
আঘাত করে আহত কবলেন। কর্ণের বাণাঘাতে তাদের শরীর 
খণ্ড বিখণ্ড হবে গিথেছিল এবং তারা প্রাণহীন হযে চীৎকার করতে 
করতে ভূতলে পড়ে গেলেন। কৌরব সৈশ্যরা কর্ণকে বিজযী মনে 
করে আনন্দ করতে লাগলেন । 

কর্ণের দ্বারা! অজুনের নিক্ষিপ্ত অন্তরকে নষ্ট হতে দেখে ভীম ক্রুদ্ধ 
হবে হাতের দ্বারা হাত মর্দন করে অর্জুনকে বললেন, অর্জুন আজ 
যুদ্ধে পাপী কর্ণ তোমার সামনেই কিভাবে এই সব প্রধান প্রধান 
পাঞ্চাল যোদ্ধাদের বধ করতে পারল? তোমাকে তো পূর্বে 


২৪০ চরিত্রে ব্বামাধণ মহাভারুত 


দেবতারাও জয করতে পারেনি। কালকের দানবেরাও তোমাকে" 
পরাজিত করতে সমর্থ হরনি। তুমি ভগবান শঙ্করের বাছুর আঘাত 
পেয়েছিলে। (সাক্ষাৎ স্থাণোর্বাহুসংস্পর্শমেত্য ) সেই তোমাকে 
সতপুত্র কর্ণ প্রথমেই কিকপে দশটি বাণে বিদ্ধ করল? 

তোমার এই কাজ আজ আমার নিকট অত্যন্ত আশ্চর্য বলে 
মনে হচ্ছে। কৌরব সভা দৌপদীকে লাঞ্ছিত করার কথা ও, 
আমাদের নপুসক বলে নানা বিদ্রুপ করার পূর্ব কথা মনে কৰে 
শীঘ্র তুমি তাকে বধ কর। তুমি কর্ণকে উপেক্ষা কর না। আমিও 
আজ তাকে গদাথাতে শেষ করব । 

কৃষ্ণ ও অর্জুনকে বললেন, তুমি এখনও পর্যন্ত যতবার গ্রহাক্' 
করছ, ততবারই কর্ণ সেই সমস্ত অস্ত্র নষ্ট করেছে । আজ তোমার; 
মধ্যে কি মোহ এসে উপস্থিত হয়েছে? তুমি সাবধান হচ্ছ না 
কেন? দেখ, এই তোমার শাক্ররা আনন্দে সিংহনাদ করছে ।' 
তুমি যে ধৈর্যের দ্বারা প্রতি যুগে ঘোর রাক্ষদের তাদের মাযামহ্‌ 
তামস অস্ত্র এবং দৃস্তোদ্ভব নামক অনুরদের যুদ্ধ স্থলে বিনাশ কর, 
সেই ধৈর্যের দ্বারা আজ তুমি কর্ণকেও সংহার কর। তুমি আমার 
সুদর্শন চক্র দ্বার! শাক্রকে বধ কর যেমন ইন্দ্র বজ্রদ্ধার! শক্র নমুচির 
মস্তক ছেদন করেছিলেন) তুমি ধৈর্ঘয সহকারে কিবা তবপী শঙ্করকে 
সন্তুষ্ট করেছিলে, দেই ধৈর্য্যকেই আশ্রষ করে বন্ধু বান্ধবদের সঙ্গ 
স্থৃতপুত্র কর্ণকে বিনাশ কব। তারপর সমুদ্র পরিবেষ্টিত নগর ও 
গ্রামে পূর্ণ এবং নিষ্বণ্টক এই পৃথিবী যুধিষ্টিরকে প্রদান কর এবং 
অন্থুপম যশ লাভ কর। , 

ভীম ও কৃষ্ণের মুখ থেকে উৎসাহ পেযে অর্জুন কর্ণকে বধ করতে, 
বদ্ধ পরিকর হয়ে কৃষ্ণকে বললেন, আমি জগতের কল্যাণ ও কর্ণকে 
বধ করবার জন্য এখন এক প্রচণ্ড সহান্্র আবিষ্কার করেছি। এর 
জন্য আপনি ত্রন্ষা, শঙ্কর, সমস্ত দেবতা ও ব্রহ্মজ্ঞরা আমাকে আদেশ 
ককণ। 


বিভীষণ ও কর্ণ ২৭১ 


কৃষ্ণকে এই কথা বলে অর্জুন ত্রহ্মাকে প্রণাম করে ্রহ্ান্্র যোজন! 
করলেন। এবং কর্ণর প্রতি প্রযোগ করলেন। কিন্তু এবারও , কর্ণ 
সেই অন্তরকে নষ্ট করলেন। অর্জনের এই অন্ত্রও নষ্ট হতে দেখে 
ভীম ক্রুদ্ধ হবে অর্জুনকে বললেন, 

অন সকলেই জানে যে তুমি অতি উত্তম ও মনের দারা 
প্রযোগ যোগ্য শ্রেষ্ঠ ব্রহ্ষান্্র জান। অতএব তুমি অপর কোন 
শ্রেষ্ঠ অন্ত্র প্রধযোগ কর। এই কথা শুনে সব্যসাচী অর্জুন একটি 
দিব্যান্্র গ্রযোগ করলেন। গান্তীব ধন্থ হতে নিক্ষিপ্ত সর্পতুল্য 
ভয়ঙ্কর এবং সূর্য কিরণের ন্যায় তেজন্বী বাণের দ্বারা! সমস্ত 
দ্িঙউমগুলকে আচ্ছাদিত করে দিলেন এবং কোণঞ্চলিকে আবৃত 
করলেন। অর্জনের এই দিব্যান্্র সুর্য ও অগ্নির কিরণ মালার স্যায় 
প্রকাশিত দশ হাজার বাণে ক্ষণকালের মধ্যেই কর্ণের রথকে 
আচ্ছাদিত করে দিল। সেই দিব্যান্ত্ের দ্বারা শৃল, পরণু, চক্র 
এবং শত শত নারাচাদি ভয়ঙ্কর অন্ত্র আবির্ভূত হতে লাগল। 
যার দ্বার সব দিকের যোদ্ধারা নিহত হতে লাগল । 

এইভাবে অনি শক্রু পক্ষের সব মুখ্য মুখ্য যোদ্ধাদের সংহার 
করলেন। ভয়ানক বাণের দ্বারা অর্জুন ছুর্যোধনের সমস্ত সৈন্যদের 
ধ্বংস করে দিলেন। 

কর্ণও যুদ্ধে সহত্র সহজ্র বাণ বর্ণ করলেন। এই সব বাণ 
অর্জনের উপর এসে পডল। তারপর কর্ণ তিনটি বাণে কৃষ্ণ অর্জন 
ও ভীমকে বিদ্ধ করে উচ্ৈঃস্যরে গর্জন করতে লাগলেন। 

কর্ণের বাণে কৃষ্ণ ও ভীমকে আহত হতে দেখে অর্জুন সহ্য 
করতে পারলেন না। তিনি স্বীয তৃণ হতে পুনরাষ আঠারটি 
বাণ গ্রহণ করলেন। এক বাণে কর্ণের ধ্বজ বিদ্ধ করে অজু 
চার বাণে শল্যকে এবং তিন বাণে কর্ণকে বিদ্ধ করে দশটি বাণ 
নিক্ষেপ করে সভাপতি নামক রাজকুমারকে নিহত করলেন। এর 


পর অজু পুনরায় আট, ছুই, চার এবং দশটি বাণের দ্বারা কর্ণকে 
€ম পর্ব--১৬ -" 


২৪২ চরিত্রে রামায়ণ মহাভারত 


বারংবার আঘাত করে অস্ত্রধারী আরোহীমহ চারশত হস্তী বিনাশ 
করে আট শত রথ নষ্ট করেছিলেন। তারপর অর্জুন আরোহী যোদ্ধ! 
সহ সহত্র সহত্র অশ্ব ও সহত্র সহত্র পদাতি বীর যোদ্ধাকে সংহার 
করে রখ, সারথি ও ধ্বজপহ/ কর্ণকেও শীঘ্রগামী বাণের ছারা 
অদৃশ্য করে দিলেন। 

অর্জনের দ্বারা ক্ষত বিক্ষত হয়ে কৌরব সৈন্তর! চারদিকে 
কর্ণকে উচ্ৈঃস্বরে আহ্বান করতে লাগল; কর্ণ, শীন্্ বাণ নিক্ষেপ 
কর এবং অর্জনকে বিদ্ধ কর। এমন যেন না হয় যে, এই অর্জুনিই 
পূর্বে সমস্ত কৌরব'সৈম্য বধ করছে। 

এই ভাবে প্রেরণ! পেয়ে কর্ণ পূর্ণ শক্তি প্রয়োগ করে বারংবার 
বছ সংখ্যক বাণ নিক্ষেপ করলেন। এই সব মর্মভেদী বাণ পাণুব 
ও পাঞ্চাল যোদ্ধাদের নিহত করতে লাগল। এইভাবে এই ছুই 
বীর উভযে উভযেব ভবস্কর শক্র গৈহ্দের ও পরস্পরকে মহান্ত্ 
দ্বারা আঘাত করুতে লাগলেন । 

এই সময় অর্জনের ধনুর গুণ অধিক আকৃষ্ট হওয়ায় সস! 
ছিন্ন হল। এই অবকাশে কর্ণ অর্জুনকে এক শত বাণ প্রহার 
করলেন। সর্পের স্তায় ভযন্কর যাটটি বাণে কৃষ্ণকেও অতি সত্বর 
বিদ্ধ করলেন। এরপর পুনরায় অর্জুনকে আটটি বাণে বিদ্ধ 
করলেন। তারপর কর্ণ দশ হাজার বাণের দ্বারা ভীমের বুকে 
প্রচণ্ড আঘাত করলেন। কৃষ্ণ অঙ্গন ও তার রথধ্বজ তার 
কনিষ্ঠ ভ্রাতৃরুদ্দ ও মোমকদেরও তিনি ভূপাতিত করবার চেষ্টা 
কবলেন। 

সোমকরা তাদের বাণের দ্বারা কর্ণকে আচ্ছাদিত করে 
ফেললেন। অন্তরবিষ্ঠায় অতিশয় অভিজ্ঞ কর্ণ বহু বার্ণের দ্বার! 
তার আক্রমণকারী পোমকদের যেখানে সেখানে কদ্ধ করতে 
লাগলেন। তাদের নিক্ষিপ্ত সমস্ত অস্ত্রুলি নষ্ট করে কর্ণ বনু 
সংখ্যক রথ, অশ্ব ও হস্তীদেরও বধ করলেন এবং কর্ণ তার বাঁণের 
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দ্বারা শক্রদের প্রধান প্রধান যোদ্ধাদের আহত করলেন। তাদের 
সকলেরই শরীর কর্ণের বাণে বিদীর্ণ হয়ে গিয়েছিল । এবং তারা 
আর্তনাদ করতে করতে প্রাণহীন হয়ে ধরাশাষী হলেন। ব্লশালী 
সিংহ যেমন মহাবল কুকুরের দলকে নিহত করে, তেমনি কর্ণও 
সোমকদের ভূপাতিত করতে লাগলেন। 

পাঞ্চালের প্রধান প্রধান সৈন্যরা ও অন্যান্য যোদ্ধারা পুনরাষ 
কর্ণ ও অর্জনের মধ্যভাগে এসে উপস্থিত হলেন। কিন্তু কর্ণ। 
তাদের সকলকে নিহত করলেন। তখন কৌবৰ সৈন্যরা কর্ণের 
বিপুল জয় মনে করে হাততালি দিতে লাগল এবং দিংহনাদ করতে 
লাগল। 

তারপর কর্ণের বাণে ক্ষত বিক্ষত অর্জুন অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে 
অত্যন্ত দ্রুত ধনুর গুণ নত করে তা আরোপ করলেন এবং কর্ণের 
বাণগুলি ছিন্ন ভিন্ন করে কৌরবদের প্রতিরোধ করলেন। ক্ষণকাল 
অন্তর অর্জুন কর্ণের দস্তানার উপর আঘাত করলেন এবং সহসা! 
বাণজাল বিস্তার করে সেখানে অন্ধকার স্থষ্টি করলেন। অতঃপর 
অর্জুন, কণ? শল্য ও সমস্ত কৌরবদের নিজের বাণের দ্বারা বিদ্ধ 
করলেন। এই সময় অজুনন হেসে দশটি বাণে শল্যকে প্রচণ্ড 
আঘাত করলেন এবং তার কবচ ছিন্ন ভিন্ন করে দিলেন । তারপর 
উত্তমবপে নিক্ষিপ্ত বারটি বাণে কর্ণকে আঘাত করে পুনরাষ তাকে 
সাতটি বাণে বিদ্ধ করলেন । 

অরনের বাণের প্রচণ্ড আঘাতে কর্ণের সমস্ত দেহ বিদীর্ণ 
হয়ে গেল, তার শরীর রক্তে আগ্নন্ত হল এবং সেই ভবঙ্কর মুনুর্তে 
খ্বশানের মধ্যে ভ্রীড়ারত, বাণে পরিব্যাপ্ত এবং রক্তে আর্্র দেহ 
কত্রদেবের ন্যাব মনে হল। 

কণ”ণ অর্জুনকে তিনটি বাণে বিদ্ধ করলেন এবং কৃষ্ণকে বিনাশ 
করবার ইচ্ছা তার দেহে প্রজলিত সর্পদের ন্যাঘ পীচটি বাণ 
প্রবেশ করালেন। এই সব বাণ কৃষ্ণের কবচ বিদীর্ণ করে তীব্র 
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বেগে ভূমিতে প্রবেশ করল এবং পাতাল গাব স্নান কনে পুনরার 
কর্ণের দিকে ফিরতে লাগল। (বেগেন গামাবিবিশুঃ স্বুবেগ।£ 
স্নাঘা! চ কর্ণাভিমুখাঃ প্রতীষুঃ |) এ'সমন্ত বাণ ছিল না তক্ষক 
পুত্র অশ্বসেনের পক্ষপাতী পাঁচটি বিশাল সর্প ছিল। 

অজুরন অত্যন্ত সাবধানতা সঙ্গে দশটি ভল্লের ছারা তাদের, 
প্রত্যেকেই তিন 'তিন খণ্ডে খণ্ডিত করে দিলেন। অর্জনে 
বাণে তার! নিহত হুল। 

কর্ণেব বাণে কৃষ্ণের অঙ্গ ছিন্ন ভিন্ন হওবার অর্জুন অত্যন্ত ্রু্ধ 
হৃলেন। তিনি শরাঘাতে কর্ণের বক্ষে প্রচণ্ড আঘাত করলেন। কর্ণ 
দুঃখে তখন বিচলিত হয়ে উঠলেন। কিন্তু কোন প্রকারে ধৈর্য 
সহকারে যুদ্ধে রত রইলেন। 

তারপর ক্রুদ্ধ অর্জুন বাণের দ্বারা একপ জাল বিস্তার করলেন 
যে ফলে দিক্‌ বিদিকের নূর্ষের প্রভা এবং কর্ণের রথ বস কিছুই 
কুষাশার আবৃত আকাণের ন্যায় অনৃশ্যে হল। অর্জুন কর্ণের 
চক্ররক্ষক, পাদরক্ষক, অগ্রগামী এবং পৃষ্ঠরক্ষক কৌরব পক্ষের 
সমস্ত প্রধান বীর, যার! সংখ্যার ছ হাজার; ক্ষণিকের মধ্যেই রথ; 
অশ্ব ও সারধিসহ তাদের সকলকে নিহত করলেন। তারপৰ 
অবশিষ্ট ধারা ছিলেন তারা। কৌরব পুত্ররা ও কৌরব সৈন্যরা 
কর্ণকে ত্যাগ করে পলাধন করলেন । 

সেই মহাসমরে অর্জন ক্রুদ্ধ হয়ে কর্ণকে বধ করবার জন্ত যে 
বে অস্ত্র প্রযোগ করেছিলেন, কর্ণ নিজের ভঙ্কর বাণের দ্বারা 
তাদের আকাশেই ছিন্ন করতে লাগলেন। 

কর্ণের ধনু অমোঘ ছিল। এই ধনুর গুণও অত্যন্ত দৃঢ় ছিল। 
তিনি স্বীয় ধ্থ আকর্ষণ করে তার দ্বার! বাণ বর্ষণ করতে লাগলেন। 
।কৌরৰ সৈন্য দ্কারী অনি ছানা নিক্ষিপ্ত অন্তরকে কর্ণ ধূলিসাৎ 
করলেন। 

অতঃপর কর্ণ পরশুরাম হতে প্রাপ্ত মহাপ্রভাবশালী শক্র 
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নাশক আরণ অস্ত্রের প্রয়োগ কৰে তীক্ষ বাণের দ্বারা অর্জনের 
কৌরব সৈম্ত দগ্কারী সেই অশ্রকে নষ্ট করে দিলেন। যেমন 
দুটি হত্তী দস্তের দ্বারা পরস্পরকে আঘাত করে, তেমনি অর্জুন 
ও কর্ণ পরস্পরের উপব বাণ প্রহার করতে লাগলেন। সেই, 
সম্গয় উভযের মধ্যে প্রচণ্ড যুদ্ধ তে লাগল। সেখানে অস্ত্রে 
আচ্ছাদিত হযে সমগ্র প্রদেশ সর্বতোভাবে তুমুলাকায় ধারণ 
করল। কর্ণ ও অর্জুন নিজ নিজ বাণ বর্ষণ করে আকাশকে 
পূর্ণ করে তুললেন। বিশাল জাল বিস্তৃত হওযায় স্থানটি 
অন্ধকাতবাচ্ছম্ন হওযায় সেই সময অপর কোন প্রানীকেই তারা 
দেখতে পেলেন না। এরা উভয়েই শক্রদের পক্ষে দুর্জয় ছিলেন। 
যুদ্ধে নিরত থেকে পরম্পরের ক্রুটি অথ্থেষণকারী এই বীর কর্ণ 
ও অজুনিকে দেখে দেবতা, খষি, গন্বর্ষ। বক্ষ ও পিতৃগণ সকলে 
হ্ষের সঙ্গে তাদের প্রশংসা! করতে লাগলেন। 

এই ভাবে রণফেন্রে যুদ্ধে ব্যাপূত থাকার সময় এই ছুই 
বীরের মধ্যে পরাক্রম, অন্ত্রধ্জালন। মাধাবল এবং পুকষার্থের 
দৃষ্টিতে কখনও কর্ণ কখনও বা! অর্জুনকে অনুপম মনে হচ্ছিল। 

তুমুল যুদ্ধের এ সঙ্কট মুহুর্তে রথ, ঘোড়া এবং হস্তিদের দ্বারা 
সমস্ত রণভূমি বিধ্বস্ত হচ্ছিল, সেই সমঘ পাতাল নিবাসী অর্জনের 
শাক্র খাণ্ডৰ বনদাহের সময় জীবিত পৃথিবীর মধ্যে প্রবিষ্ট অশ্বসেন 
নামক নাগ কর্ণ এবং অর্জুনের সেই সংগ্রাম দেখে তীব্র বেগে 
উপরে উঠে ও সেই যুদ্ধক্ষেত্রে এসে উপস্থিত হল। অর্জনের 
শত্রুতার প্রতিশোধ নেবার এটাই উপযুক্ত সমর মনে করে 
অশ্বসেন কর্ণের ভুণীরের মধ্যে প্রবেশ করল! 

অতঃপর বিশ্বের বিখ্যাত ধনুদ্ধর বীব কর্ণ ও অর্জন প্রাণের 
মাধ! ত্যাগ করে যুদ্ধ করতে করতে শ্রাস্ত হযে পডলেন। মেই 
সম আকাশের অপ্নরারা দিব্য চামর ব্যজন করতে করতে এই 
ছুই বীরকে চন্দন মিশ্রিত জল সিঞ্চম করতে লাগল। তারপর 
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ইন্দ্র ও সুর্য নিজ নিজ হাতে তাদের মুখ মুছিয়ে দিলেন। মানুষের 
যুদ্ধে দেবতাদের এত নৈকট্য কদাচ দেখা যায়। 

যখন কোনবপেই কর্ণ যুদ্ধে অনি অপেক্ষা অধিক পরাক্রম 
দেখাতে পারলেন না এবং অজুন নিজের বাণাঘাতে কর্ণকে 
জর্জরিত করলেন, তখন কর্ণ সর্পমুখ বাণ নিক্ষেপ করার বিষয় 
চিন্তা করলেন, অজূর্নকে বধ করবার জন্য যাকে দীর্ঘকাল ধরে 
স্থরক্ষিত করেছেন। ন্বর্ণের তৃণীরে চন্দন চূর্ণের মধ্যে সবত্বে 
রেখেছেন এবং সর্বদা কর্ণ যাকে পুজা করতেন, সেই শক্রনাশক, 
আনতপর্বযুক্ত, স্বচ্ছ মহাতেজন্বী, স্থৃসঞ্চিত, গ্রজলিত এবং 
ভয়ানক সর্পমুখ নামক, বাণকে কর্ণ অর্জুনের প্রতি নিক্ষেপ 
করলেন। 

কর্ণ যুদ্ধে অর্জনের মস্তক ছিন্ন করতে ইচ্ছা করছিলেন। 
সেই বাণ নিক্ষিপ্ত হতেই মম্পূর্ণ দিউমগুলের সঙ্গে আকাশ প্রজ্লিত 
হয়ে উঠল। শত শত ভয়ঙ্কর উদ্ধাপাত হতে লাগল। 

ধনুর উপরে এই নাগাস্্র প্রযুক্ত হতেই ইন্দ্রসহ সমস্ত লোক-_ 
পালরা হাহাকার করে উঠলেন। কর্ণ জানতেন না যে তান বাণে 
যোগবলে নাগ প্রবেশ করেছে। 

ইন্দ্র গেই বাণে সর্গকে প্রবেশ করতে দেখে তার পুত্র অর্জুন 
নিহত হবেন এই দুশ্চিন্তার কাতর হয়ে পডলেন। তখন ব্রহ্মা 
ইন্দ্রকে বললেন, ছুঃখিত হইও না অর্জ্নই জধক্ত্রীকে পাবে। 
( জয়ে শ্রী: ) 

সেই সময় মদ্ররাজ শল্য কর্ণকে সেই ভস্কর বাণ নিক্ষেপ - 
করতে উদ্ভত দেখে তাকে বললেন, কর্ণ, তোমার এই বাণ শত্রুর 
কণ্ঠে লাগবে না। অতএব বিচার বিবেচনা করে এই বাণ নিক্ষেপ 
কর, যাতে এই বাণ অর্জনের মস্তক ছিন্ন করতে পারে। 

এেই কথা! শুনে কর্ণের চোখ রাগে রক্তবর্ণ হয়ে উঠল । তিনি 

মদ্র রাজ শল্যকে বললেন, কর্ণ, ছুই বার বাণ সন্ধান করে না। 
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আমার স্যাষ বীররা কপটতার সঙ্গে যুদ্ধ করে নাঁ-এই কথা বলে 
কর্ণ অর্জুনের প্রতি সেই বাণ নিক্ষেপ করে উচ্ৈঃস্বরে বললেন? 
--অজুন এবার তুমি নিশ্চয়ই নিহত হবে। 

সেই প্রজ্বলিত বাণকে তীত্রবেগে আসতে দেখে কৃষ্ণ যুদ্ধ স্থলে 
যেন ক্রোভা_ করতে করতেই নিজের রথকে পা দিয়ে বিশেষভাবে 
চাপ দিয়ে রথের চাকার কিছু অংশ ভূমির মধ্যে ঢুকিয়ে দিলেন । 
তার সঙ্গে সঙ্গেই তার অশ্বরাও ভূমিতে জান্থ স্পর্শ করে নত হয়ে 
গেল। সেই দৃত্তে আকাশে চারদিকে মহাকোলাহল হতে লাগল। 
কৃষ্ণের স্তুতি প্রশংসায় দিব্য গীত শোন! গেল। তার উপর পুষ্প 
বৃষ্টি হতে লাগল এবং দিব্য সিংহনাদও উঠল । 

অর্জনের কিরীট পৃথিবী, অস্তরীক্ষ স্বর্গ ও বকণলোকে বিখ্যাত 
ছিল। এই মুকুট তাকে ইন্দ্র দিয়েছিলেন। রথ নত হওয়ায় 
কর্ণের সর্গমুখ বাণ অ্নের কিরীটে আঘাত করল এখং তা ভূতলে 
পড়ল। সেই সময অজু কিছুমাত্র আঘাত পেলেন নাঁ। এই 
সর্পকে নিজের বাণের আঘাতে বিধ্বস্ত করায় অর্ভন তকে 
পুনরায় আক্রমণ করবার সুযোগ না দেওয়ায়, তিনি নিজে মৃত্যুর 
কবল হতে মুক্ত হলেন। 

কর্ণের বাণে অর্জনের শক্ত বে মৃহানাগ প্রবেশ করেছিল, 
কিরীটের আঘাতে সে পুনরায় ফিরে এল। সর্গ পুনবাষ কর্ণের তুণীরে 
প্রবেশ করতে চেষেছিল। এই অবস্থায কর্ণের দৃষ্টি তার উপর 
পড়ল। তখন সে কর্ণকে বলল। 

কর্ণ, তুমি ভাল বূপে বিবেচনা করে আমাকে নিক্ষেপ করনি । 
সেজন্ত আমি অজ্ুনের মস্তক অপহরণ করতে পারিনি। এখন 
পুনরায় উত্তম পে লক্ষ্য স্থির করে শী আমাকে নিক্ষেপ কর। 
এবার আমি নিজের ও তোমার শক্র অুনকে বধ করব। 

তখন কর্ণ তার পরিচয় জানতে চান। সর্প জানায় অর্জন 
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তার মাকে নিহত করায় সে প্রতিশোধ নিতে চায়। এবং সে অঙ্ঞুনকে 
অবশ্যি নিহত করবে। 

কর্ণ বললেন, নাগ, আজকের যুদ্ধে কর্ণ অপরের শক্তির সাহাব্যে 
জয় লাভ করতে চায় না। আমি শত অর্জুনকে বধ করতে পারি। 
কিন্তু একই বাণ ছুইবার প্রয়োগ করতে পারি না। (ন সন্দধ্যাং 
ছিঃ শরং চৈব নাগ যগ্ধজুনানাং শতমেব হন্যাম্‌।) 

এই উক্তির দ্বারা কর্ণ চরিত্রের এক অপূর্ব বিশিষ্টতার পরিচয় 
পাওয়া যায়। তার চরিত্রের দৃঢ়তা অসাধারণ আত্মবিশ্বাস ও 
শক্তি গরিার প্রমাণ পাওষা যায়। 

আমি স্বংই অর্জনকে নিহত করব। তুমি এখান হতে 
চলে বাও। 

এই কঠোর উত্তর গুনে নাগরাজ নিজেই প্রতিহিংসা বশতঃ 
অজুনিকে বধ করবার জন্য স্বযংই ত'র উপর আক্রমণ করলেন। 

তখন কৃষ্ণ অর্জনকে বললেন--এই নাগ তোমার শক্র। তুমি 
একে বধ কর। অর্জুন সর্পের পরিচয় কৃষ্ণের নিকট জানতে 
চাইলেন। কৃষ্ণ তার পরিচয় দিলে অঞ্জুন ছবটি বাণে এই নাগকে 
খণ্ড খণ্ড করে ফেললেন! 

সর্প নিহত হলে কৃষ্ণ তখন তশার থকে পুনরায় ভূমির উপরে 
উঠ্ভালেন। সেই সময় কর্ণ বক দৃষ্টিতে অঙনের দিকে দেখতে দেখতে 
দশটি বাণে তখকে বিদ্ধ করলেন। অজুনও বারটি বরাহ কর্ণ নামক 
তীক্ষ বাণে কর্ণকে বিদ্ধ করে পুনরায় বিষধর সর্প তুল্য একটি 
নারাচ কর্ণের প্রতি ক্ষেপণ করেন। সেই বাপ কর্ণের কবচ 
বিদীর্ণ করে তার প্রাণ নিতে নিতেই রক্তপান করতে লাগল এবং 
পরে ভূমিতে প্রবেশ করল। তখন মেই শরাধাতে ক্রুদ্ধ কর্ণ 
মহাসর্পের ন্যাষ দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছাডতে ছাড়তে সেই ভাবে 
শরাঘাত করতে লাগলেন। কর্ণ এই সময় ঝরটি বাণে কৃষ্ণকে 
এবং নিরানববইটি বাণে অর্জুনকে আহত করলেন। তারপর এক 
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ভয়ঙ্কর .বাণে অর্জুনকে ক্ষত বিক্ষত করে কর্ণ সিংহের হ্যায় গন 
কবূতে লাগলেন এবং হাসতে লাগলেন । 

কর্ণের এই আনন্দ অর্জন সহ্য করতে পারলেন না। ইন্দ্র 
যেমন যুদ্ধে বলান্ুরকে বলপূর্বক বিদ্ধ করেছিলেন তেমনি অর্জুন 
শতাধিক বাণে কর্ণের বক্ষ বিদীর্ণ করলেন। অজুনি ভয়ঙ্কর 
নববইটি বাণ কর্ণের প্রতি নিক্ষেপ করলেন। কর্ণ বাণাহত হয়ে 
বন্দরে বিদীর্ণ পর্বতের ম্যার ব্যথিত হলেন। মণি, হীরা ও সুবর্ণ 
অলঙ্কারে ভূষিত কর্ণের মস্তকের খুকুট ও তার ছুটি কুগুল ও 
অর্জনের বাণে ছিন্ন ভিন্ন হয়ে ভূমিতে পতিত হল। 

কবচ ছিন্ন হলে কর্ণ ভ্রুদ্ধ হযে চারটি তীক্ষ বাণে অজুনকে 
পুনরায় ক্ষত বিক্ষত করলেন। অর্জনের দ্বাবা আক্রান্ত হওষার় 
কর্ণ বাত, পিত্ত ও শ্রেম্সা জরে কগ্ন মানুষের মত পীড়া অনুভব 
করতে লাগলেন। (স বিব্যখেইত্যর্থমবিপ্রতাভিতো বথাতুরঃ 
পিত্তকফানিলজরৈঃ | ) এই সময অর্জুন দ্রুত বিশাল ধনুর্মগুল হতে 
নিঃন্থত বহু সংখ্যক তীক্ষধার ও উত্তম বাণের দ্বার! কর্ণের বক্ষে 
প্রচণ্ড আঘাত করে তাকে বিদীর্ণ করলেন। 

অর্জুনের ভষঞ্চর বেগশালী ও তেজস্বী নানা প্রকার বাণের 
দ্বারা প্রচণ্ড আঘাত পেবে কর্ণের শবীব হতে রক্ত ধারা প্রবাহিত 
হচ্ছিল, যেন গৈরিক ধাতু রঞ্জিত ঝর্ণা প্রবাহিত পর্বতের স্াঘ শোভ। 
পাচ্ছিল। তারপৰ অর্জন ভষঙ্কর বাণের দ্বারা যেভাবে কর্ণের 
বক্ষ বিদীর্ণ করলেন, যেন কুমার কান্তিকেষ ক্রৌঞ্চ শর্বতকে বিদীর্ণ 
করেছিলেন । 

অত্যন্ত আহত হয়ে পভাব কর্ণ তৃণীব ও ধন্নু ত্যাগ করে রথের 
উপরেই মুদ্ছিত হবে পডলেন। সেই সময ঠা মুষ্টিও শিথিল হযে 
গিষেছিল। অর্জুন সংপুকষদের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পুকষ। সুতরাং 
তিনি এই সঙ্কট কালে কর্ণকে হত্যা! করতে চাইলেন না। তখন 
কৃষ্ণ বললেন, অঞ্জুনি তুমি কি প্রমাদ গ্রস্ত হবে পভেছ ? 
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নৈবাহিতানাং সততং বিপশ্চিতঃ 
ক্ষণ প্রতীক্ষস্তযপি হূর্বলীয়সাম্‌। 
বিশেষতোইরীন্‌ ব্যসনেষু পণ্ডতিতো 
ং নিহত্য ধর্ম্চ যশশ্চ বিন্দতে ॥ (ক) ৯০৭২ 


»_বিদ্বান ব্যক্তি ছূর্বল হতেও দুর্বল শত্রুকে নষ্ট করবার জন্ত 
কখনও সময়ের প্রতীক্ষা করেন না। বিশেষতঃ সঙ্কটে পতিত 
শত্রুদের বিনাশ করে বুদ্ধিমান পুকষ ধর্ম ও যশোভাগী হয়ে 
থাকেন। 

সেজন্য তুমি তোমার চির শত্রু অদ্বিতীয় বীর কর্ণকে দ্রুত নিহত 
কর। আহত কর্ণ শক্তি সংগ্রহ করে তোমাকে আক্রমণ করবার 
পূর্বেই তুমি তাকে বধ কর যেমন ইন্দ্র নমুচিকে নিহত করেছিলেন । 

কর্ণের আহত অবস্থার সুযোগ নিতে অঙ্্নের যে 
বিবেক দংশন করছিল, ভগবান কৃষ্ণের যুদ্ধ নীতি তা নস্তাৎ কৰে 
দিল। অন কৃষ্ণের নিকট হতে প্রেবণা পেলেন। কৃষ্ণের নিকট 
মানবতার প্রশ্ন গৌণ শত্র নিধনই মুখ্য । 

কৃষ্ণের আদেশে অর্জুন তাই হবে বলে কর্ণকে সেই ভাবে বিদ্ধ 
করতে লাগলেন, যেভাবে পুরাকালে শশ্বরাস্থৃরনাশী ইন্দ্র রাজ। 
বলিকে প্রহার করেছিলেন । 

অজুশ অশ্ব বরথ সহ কর্ণের শরীর বংসদণ্ড নামক বাণে পূর্ণ করে 
দিলেন। তারপর সর্ব প্রকার যত্ব সহকারে পক্ষযুক্ত বাণের দ্বারা 
সমস্ত দিক আচ্ছাদিত করলেন । (সর্বপরবদবাত্পনীয়পুটৈ: )। 

স বংসদক্তৈঃ পৃথুগীনবক্ষাঃ 
সমাচিতঃ মোইধিরধিধিতাতি 
স্বপুষ্পিতাশোকপলাশশাল্সলি 
ধর্থাচলশ্নন্দনকাননাযুতঃ| (ক) ৯০৭৫ 
বিশাল ও স্কুল বক্ষ শোভিত অধিরথ নন্দন কর্ণের দেহ 
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বংসদন্ত বাণ সমষ্টিতে ব্যাপ্ত হয়ে ছু ভাবে বিকশিত অশোক 
শিমুল ও চন্দনবনে সমাকীর্ণ পাহাড়ের ন্যায় শোভা পাচ্ছিল। 

্রত্যুত্বরে কর্ণ সাবধানে শক্রদের উপর বহু বাণ বর্ষণ করলেন । 
অঙভুনের নিক্ষিপ্ত তীক্ষ বাণ সম্টি সমস্ত দিক বিস্তৃত হয়ে কর্ণের, 
বিশাল দেহ সর্পের স্ার বাণগুলিকে নষ্ট করে দিল। ক্রুদ্ধ কর্ণ 
দর্পের স্তায় ভষঙ্কর বাণ নিক্ষেপ করতে লাগলেন । দশটি বাণ 
অর্জুনকে এবং ছয়টি বাণে কৃষ্ণকেও বিদ্ধ করলেন । 

তখন অর্জুন যুদ্ধে কর্ণের উপর ভয়ানক শব্দকারী সর্পবিষও অগ্নি 
তুল্য তেজস্বী, লৌহনিগিত এবং মহারৌদ্রান্ত্রে অভিমন্দ্রিত বিশাল 
বাণ নিক্ষেপ করবেন স্থির করলেন। 

সেই সময় কাল অদৃশ্যে থেকে ব্রাহ্মণের ক্রোধে কর্ণের বধের 
মৃত্যু সময উপস্থিত হওযাষ বলমলন-_-এখন ভূমি তোমার রথের 
চক্রগুলি গ্রাম করবে। (ভূমিস্ত চন্রং গ্রসভীত্যবোচৎং) কর্ণের 
মৃত্যু দয় আগত হওযাষ পরশুরাম কর্ণকে যে ভার্গবান্ত্র দিয়ে 
ছিলেন-_পরশুরামের শাপে কর্ণের সেই অস্ত্র আর মনে পডল 
না। এই সঙ্গে ভূমি তার রথের বাম চক্র গ্রাস করলেন। 

রা্মণের অভিশাপে সেই সময় তান রথ ঘুরতে লাগল এবং 
তার চক্র ভূমিতে বসে গেল। তা দেখে কর্ণ যুদ্ধক্ষেত্রে ব্যাকুল 
হয়ে উঠলেন। 

্রাহ্মণের শীপে কর্ণের রথ কম্পিত হতে লাগল, পরশুরাম 
প্রদত্ত অস্ত্র বিম্মৃত হলেন এব ঘোর সপ্সমুখ বাণ অর্জুনের দ্বারা 
নষ্ট হয়ে গেল, সেই অবস্থায় এই বপ ভয়ঙ্কর সঙ্কট সহা করতে 
না পেরে বিক্ষোভ দেখিযে ধর্মের নিন্দা করতে লাগলেন । 

ধর্মপ্রধানং কিল পাতি ধর্ম 
ইত্যক্রবন্‌ ধর্মবিদঃ সদৈব | 
বয়ঞ্ ধর্মে প্রযতাম নিত্যং 
চু যখাশক্তি যথাক্রুতঞচ | 
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স চাপি নিত্বাতি ন পাতি ভক্তান্‌ 
মন্তে ন নিত্যং পরিপাতি ধর্সঃ ॥ (ক) ৯০1৮৬ 
._ধাগিক পুকষরা সর্ধদা এই কথা বলে থাকেন যে ধর্মজ্ 
ব্যক্তিকে ধর্মই বুক্ষা করে। আমি নিজ শক্তি ও জ্ঞান অনুসারে 
সর্বদা ধর্স পালনের চেষ্ট। করেছি; কিন্তু সেই ধর্ম ও আমাকে বিনাশ 


করছেন, ভক্তকে রক্ষা করছেন না অতএব আমি মনে করি ধর্ম 
কাউকে রক্ষা করে না। 


এই কথা বলতে বলতে কর্ণ যখন অর্জনের বাণাধাতে 
বিচলিত হযে উঠলেন এবং তার রথের বাহনগুলি ও সারধি স্বলিত 
হয়ে বিচলিত হল এবং বুকে আঘাত পাশুয়ায় তিনি কাজ করতে 
করতে তার শক্তি প্লধ হয়ে গেলে, তখন তিনি বারংবার ধর্মেরই 
নিন্দা করতে লাগলেন। 


তারপর তিনি তিনটি ভয়ানক বাণে কৃষ্ণর হাতে আঘাত 
করলেন এবং অজুনকেও সাতটি বাণে বিদ্ধ করলেন। অজুন 
ইন্দ্রের বজ্ এবং সতেরটি বাণ কর্ণের উপর নিক্ষেপ করলেন। 
এই ভয়ানক বেগশালী বাণগুলি কর্ণকে আহত করে ভূমিতে 
পডল। এতে কর্ণ কেঁপে উঠলেন। তারপর তিনি যথাশক্তি 
যুদ্ধ করবার চেষ্টা করলেন। তিনি ধৈর্য ধরে ব্রন্মান্ত্র আবিষ্ষার 
করলেন। ভা দেখে অর্জুনও এন্ডরান্্রকে অভিমন্ত্রিত করলেন । 

অর্জুনের রথ হতে মহাশক্তিশীলী ও তেজস্বী বাণগুলি 
নিঃ্ছত হবে কর্ণের রখের নিকটে উপস্থিত হলে কর্ণ সমস্ত ব্যণকে 
ব্যর্থ করে ছিলেন। এই সব অস্ত্র নষ্ট হলে পর কৃষ্ণও অর্জুনকে 
বললেন__ | 


পার্থ, অন্য কোন অস্ত্র নিক্ষেপ কর। কর্ণ তোমার সব বাণ 
নষ্ট করে দিচ্ছে, তখন অর্জুন অত্যন্ত ভবঙ্কর ব্রন্মান্ত্রকে অভিমন্ত্রি 
করে তা ধন্নুতৈ যোজনা কক্ধলেন। এবং অর্জন কর্ণকে বাণ 
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বর্ষণে আচ্ছাদিত করে দিলেন। তখন কর্ণ ভীক্ষধার বাণের দ্বারা 
অর্ভ্নের ধনুর গুণ ছিন্ন করলেন। এই ভাবে কর্ণ অর্জনের 
অষ্টম গুণও ছিন্ন করলেন। এই ভাবে বার বার অর্জুনের গুণ 
ছিন্ন করে তিনি জানতে পারলেন না যে অ্নের ধনুর গুণ এক. 
শত সংখ্যা বিশিষ্ট ছিল। 

অন্য গুণ যোজন! করে অন তাকে অভিমন্্িত করলেন 
এবং প্রজলিত সর্পদের ন্াষ বাণের দ্বারা কর্ণকে আচ্ছাদিত করে 
ফেললেন। অর্জনের ধনুর গুণ ছিন্ন ও পুনরায় অন্য গুণ যোজনা 
এসব কাজ এত ত্রুত হচ্ছিল যে কর্ণতা বুঝতেই পারছিলেন 
না। এটা যেন অন্ত ব্যাপার বলে মনে হচ্ছিল। কর্ণ অর্জনের 
অস্ত্র ন্ট করতে লাগলেন এবং নিজের পরাক্রম দেখিয়ে নিজেকে 
অর্জুন অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী করে তুললেন। 

তখন কৃষ্ণ অর্জ্নকে কর্ণের অস্ত্রে গাভিত হতে দেখে বললেন, 
পার্থ, ক্রমান্বষে'অস্ত্র ক্ষেপণ কর? ভাল অস্ত্রগুলি প্রয়োগ কর এবং 
এগিষে চল। 

তারপর অজুন বাণকে অভিমন্ত্রিত করে কণে র উপর নিক্ষেপ 
করবেন স্থির করলেন। এই মময পুথিবী কর্ণের চক্র গ্রাস 
করলেন। | 

তা! দেখে কর্ণ অতি সত্বর রথ হতে লাফিযে পডলেন এবং 
উদ্যোগ সহকারে নিজের ছুই বাহুর দ্বারা চক্রকে ধরে তাকে 
উপরে তুলবার চেষ্টা করলেন। কর্ণ তার রথকে উপরে উঠাবার 
জন্য এমন আকর্ষণ করলেন যে সমগ্র পৃথিবী চক্রকে নিঙ্রামণ 
করে যেন চার আহ্গুল পরিমিত উপরে উঠে আসল। 

চক্র গ্রস্ত হবে বাওয়ায কর্ণ ক্রোধে ক্ষোভে অশ্রু বি3ঁজন 
করতে লাগলেন । এবং রোধাবিষ্ট হরে অজনের দিকে দৃষ্টিপাত 
করে এই কথা বললেন। 


কুত্তীকুমার। মুহূর্তকাল অপেক্ষা কর, যাতে আমি এই গ্রস্ত 
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চক্রকে পৃর্ধিবীর তল! হতে উদ্ধার কবতে পারি। দৈবযোগে 
আমার রথের এই বাম চক্র পৃথিবীতে প্রবেশ করেছে। সুতরাং 
তা দেখে তুমি কাপুকষের ন্যায় কপট ব্যবহার ত্যাগ কর। 
( কাপুকষাটীর্গমভিসন্ধিং বিসর্জয ) 

যে পথে কাপুকষরা যায়, তুমি সেই পথে যেও না। কারণ 
তুমি ধুদ্ধ কর্মে বিশিষ্ট বীর কপে বিখ্যাত। তুমি নিজেকে এ 
জগতে আরও অধিক বিশিষ্ট বীর বপে পরিণত কর। 

প্রকীর্ণকেশে বিমুখে ত্রান্মণেহয় কৃতাপ্রলো ॥ 

শরণাগতে ন্যন্তশস্ত্রে বাচমানে তথাজুনি । 

অবাণে ভ্রষ্টকবচে ভরষ্টভগ্রাযুধে তথা ॥ 

ন বিমুধচস্তি শস্তাণি শুরাঃ সাধুত্রতে স্থিতাঃ। (ক) ৯০/১১১-১১৩ 

-_-অজুনি, যে কেশ মুক্ত করে অবস্থান করে, যুদ্ধ হতে বিমুখ 
হযেছে, যে ব্রাহ্মণ কৃতাঞ্জলি হয়ে শরণাগত হয়েছে, অস্ত্র পরিত্যাগ 
করেছে, যে প্রাণ ভিক্ষা করে থাকে এবং যার বাণ কবচ ও অন্তান্ত 
অন্ত্রগুলি নষ্ট হয়ে গেছে এমন পুকষের উপর উত্তম ব্রত পালন- 
কারী বীর যোদ্ধা কখনও অস্ত্র প্রহার করেন ন1। 

পাঙুনন্দন, তুমি এ জগতে শক্তিশালী মহাবীর ও সদাচারী 
বলে বিখাত । যুদ্ধের ধর্ও তুমি জান। বেদাস্তাদি শাস্ত্র 
অধ্যয়ন বপ যজ্ঞ সমান্ত করে তুমি তার বজ্ঞান্ত স্নান করেছে! । 
ভুমি দিব্যান্ত্র সমূহে অভিজ্ঞ। অপরিমিত আত্মবল সম্পন্ন এবং 
যুদ্ধে কার্তবীরধ্যাজন তুল্য পরাক্রমশালী । 

মহাবাহো ষতক্ষণ আমি গ্রস্ত চক্রকে উদ্ধার করছি। ততক্ষণ 
তুমি আমাকে শরাঘাত কর নী, আমি কৃষ্ণ বা তোমাকে ভয় করি 
না। তুমি ক্ষত্রিষের পুত্র এবং এক উচ্চ বংশের গৌরব বর্ধন করছ। 
সেই জন্ত তোমাকে আমি এ কথ! বললাম। অজ্‌ন; ভুমি 
মহুর্তকাল আমাকে ক্ষম! কর। | 
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অজুনকে ক্ষণকাল নিবৃদ্ত থাকবার কর্ণের অন্থরোধের প্রত্যুত্তর 
কৃষ্ণ কঠোর ভাষায় কর্ণের কৃত কর্মের উল্লেখ করে বললেন।__ 
রাধানন্দন, সৌভাগ্যের কথা যে এখন এই সফটকালে তোমার 
ধর্মের কথা স্মরণ হচ্ছে। প্রারই দেখা যায় নীচ ব্যক্তি বিপদে 
পডলে দৈবেরই নিন্দা কর্ধে থাকে। নিজের কৃত কুকর্মের কথা 
তারা স্মরণ করে না । . 

কর্ণ, বখন তুমি ছর্ষোধন, ছুঃশাসন ও শকুনি একবন্ত্র পরিহিতা 
রজংম্থলা দ্রৌপদীকে সভার মধ্যে এনেছিলে, সেই সময় ধর্মের 
কথা তোমার মনে পড়েনি? খন কৌরব সভায় পাশা৷ খেলায় 
অনভিজ্ঞ যুধিরকে শকুনি জ্ঞাতসারে কপটতা পূর্বক পরাজিত 
করেছিল সেই সময তোমার এই ধর্ম কোথায় ছিল? (তে 
ধরমস্তদাগতঃ) বনবাসে এয়োদশ বর্ষকাল অতিবাহিত হবার 
পরও যখন তুমি পাওবদের রাজ্য প্রত্যর্পণ করলে না, তখন 
তোমায় ধর্ম কোথায় ছিল? ছূর্ষোধন তোমাক্ই পরামর্শ নিয়ে 
ভীমকে বিষ মিশ্রিত অন্ন ভোজন করিষেছিল এবং তাকে সর্পদের 
ঘসা দন করিয়েছিলে, তখন তোমার ধর্ম কোথায় ছিল? 


২৫৬ চরিত্রে ব্বামাধণ মহাভারত 


বারাণাবত নগরে জতুগৃহের মধ্যে নিদ্রিত কু্তী পুত্রদের প্রজ্লিত 
করবার চেষ্টা করেছিলে। সেই সমর তোমার ধর্ম কোথার 
ছিল? ব্বাজনভাব দ্রৌপদীকে যখন তুমি উপহাস করেছিলে, 
তখন তোমার ধর্ম কোথায় ছিল? রাজ্যলোভ বশতঃ ভূমি শকুনির 
পরামর্শ অনুসারে যখন পাগুবদের দ্বিতীয়বার পাশা খেলার জন্য 
আহ্বান করেছিলেন, তখন তোমার ধর্ম কোথায় ছিল? যুদ্ধে 
যখন তুমি বহুপংখ্যক মহারখী যোদ্ধাদের সন্কে বালক অভিমন্থ্যকে 
বধ করলে তখন তোমার ধর্ম কোথার গিখেছিল ? 

যদি সেই সমর তোমার ধর্ম না থাকে, তবে আজও এখানে 
সর্ব প্রকারে ধর্মেব কথা বলে গল! শুকালে কি লাভ হবে? যদি 
তুমি এখানে সব ধর্ম কার্যও করতে থাক, তবে আজ জীবিত 
অবস্থায় মুক্তি পাবে না। 

পু্ধর রাজা নলকে পাশ! খেলায় পরাজিত করেছিল, কিন্তু 
তিনি নিজের পরাক্রমেই পুনরায় নিজ রাজ্য ও বশ ছই-ই লাভ 
করেছিলেন, তেমনি নির্লোভ পাগুবরাও নিজেদের বাহুবলে 
শক্তিশালী শত্রদের সংহার করে পুনরাষ নিজেদের রাজ্য লাভ 
করবে। পাগুবরা সর্ধদাঁ নিজেদের ধর্মের দ্বারা সুরক্ষিত | 
অতএব কৌরবক্প ধংস হবেই। 

এবমুক্তত্তদ। কর্ণ বাস্ুদেবেন ভাবত। 
লজ্অযাবনতে। ভূত! নোত্তরং কিঞ্চছিক্তবান্‌ | (ক) ৯১১৫ 

-বান্থদেব কর্ণকে এপ বললে কর্ণ লজ্জায় অধোবদন হলেন, 
কোন প্রত্যুত্তর করলেন না। 

মহাবেগবান ও অত্যন্ত পরাক্রমশালী কর্ণ ক্রোধে ওঠ 
প্রন্ষংপলিত করে ধনু তুলে অুনের সঙ্গে যুদ্ধ করতে থাকেন। 
কর্ণকে এঁ অবস্থায় ভথঙ্কর যুদ্ধ করতে দেখে বান্ুদেব অজু্নকে 
বললেন-_ 

দিব্যান্ত্রে বিদ্ধ করে কর্ণকে ভূতলশারী কর। কৃষ্ণের এই 


বিভীষণ ও কর্ণ গু 


প্রকার নির্দেশে অজুনি এমন ক্ুদ্ধ হলেন যে তীব লোমকুপ থেকে 
যেন আগুন ঠিকরে পড়ছিল। এ দৃশ্ত দেখে কর্ণ অজ্্নের উপর 
্রহ্ধান্ত্র ক্ষেপণ কবে বথের চাকা তুলবাব চেষ্টা কৰতে লাগলেন। 
অজু অঙ্গান্তরে কর্ণের রন্ধাস্ত্রেব উত্তর দিলেন এবং অজস্র বাণে 
কর্ণকে প্রহার করতে থাকেন। অনন্তর অজুনি কর্ণেৰ উপব অন্য 
একটি ব্রন্ধান্ত্র প্রয়োগ কবলেন যে অস্ত্র অগ্নিদেবেব প্রিষ অস্ত্র ছিল। 
(দধিতং জাতবেদসঃ ) কর্ণ বকণাস্ত্ দ্বাবা সে মহাস্ত্রকে শান্ত কবালেন । 
এ সময়ে অর্জুনকে বধ করবাব উদ্দেস্ে প্রজ্বলিত অগ্নিব ( জলস্তমিব 
পাবকম্‌) ন্যায় এক ভয়ক্ষর (মহাঘোরং ) অস্ত্র নিলেন। সেই বাণ 
ধনুতে যোজন করলে পর্বত বন কানন সহ সমগ্র পৃথিবী কাপতে 
থাকে। শিলা বৃষ্টি, প্রচণ্ডবাধু বইতে থাকে দিউঅগুল ধূলাচ্ছন্ন হলে 
স্বর্গের দেবতীর! হাহাকার করতে লাগলেন। কর্ণের এই অস্ত্র দেখে 
পাগবরা মুষড়ে পড়লেন। কণেৰ হস্ত নিন্থত এই বাঁণ ইন্দ্রের 
বন্তের ন্যায় প্রকাশিত হল। এ বাণেব অগ্রভাগ অতিশয় শাণিত। 
এ বাণ অজ্নের বুকে আঘাত করলে তাৰ প্রচগ্ুতাঁয় অঙ্জুন ঘুরতে 
থাকেন। গানীবধাবী অর্জনের হাত শিথিল হযে গেল। ভূকম্পনে 
শ্রেষ্ঠ পর্বত যে ভাঁবে কীপে অজুনিও সেভাবে কীপতে থাকেন। 
ইত্যবসবে বীব শ্রেষ্ঠ কণ' ভূমিতল গ্রস্ত রথেব চাকা উপরে 
তুলবাঁব চেষ্টা কবতে লাগলেন এবং রথেব থেকে ভূমিতে লাফিষে 
ছু'ছাতে উহাকে উপরে তুলবাঁব চেষ্টা কবলেন। কিন্তু দৈবেব 
প্রতিকুলতাঁয় অতি বলবান হওযা সত্বেও তিনি সফল হলেন না। 
এ সময়ে অজুনি জ্ঞান লাভ করে যম দণ্ডেব মত' ( যমদণ্ডকল্পম্‌ ) একটি 
বাণ নিলে কৃষ্ণ বললেন, (ছিন্ধ্যস্ত মূধধধণানমবেঃ শবেণ ন যাঁবদাবোহতি 
বৈ বথং বৃঃ ) কর্ণ পুনবাঁয় রথে উঠবাঁব পূর্বেই শবদ্ার! তাঁব মস্তক 
ছেদন কব। অজু ক্ণেব আদেশ মাথা নিযে ভূতলে প্ররবিষ্ঠ 
উজ্ভীয়মান সৃর্ের মত প্রদীপ্ত করের বথেব ধ্বজে প্রহার করলেন। 
৫ম পর্ব_-১৭ 


২৫৮ চবিত্রে বামাধণ যৃছাভারত 


বীব কর্ণের এ বথধবজ কৌরব শিবিরেব অযের আঁধাব ছিল। 
এ ধ্বজ হজ্জী বন্ধনেব শৃঙ্থল চিহ্ন যুক্ত ছিল, উহার 
পিছনভাগ সোজা মণি মুক্তা ও হীরকে খচিত ছিল, অত্যন্ত নিপুণ 
শিল্পীরা মিলিত ভাবে এ ধ্বজ নির্মীণ কবেছিল। এ ধ্বজ শক্রদের 
ভীতি সঞ্চাব কবত এবং আপন প্রভায় সুর্য, চন্দ্র ও আগুনের মত 
দেদীপ্যমীন ছিল। অজু ব্বর্ণ পক্ষযুক্ত এবং আহ্তিতে প্রদীণ্চ 
অগ্নিব মত তেজন্বী ও তীক্ষধাব বাণে মহারথী কর্ণেব ধ্জ নষ্ট 
কবলেন। এ ধ্জের পতনেৰ সঙ্গে সঙ্গে (যশশ্চ দর্পশ্চ তথ! 
প্রিয়াণি সর্বাণি কার্য্যাণি) কৌরব দলের যশ মান সমস্ত প্রিয় কার্ষ্য 
ও হৃদয়ের পতন ঘটল । চাবদিকে হাহাকার পড়ে গেল। কুক- 
কুলের জয়ের আশ! শেষ হলে]! 


অতঃপব কর্ণকে বধ করবার উদ্দেশ্যে তৎপর হয়ে অজুনি আপন 
তুণীর থেকে ইন্দ্রের বজ্জ ও অগ্রি দণ্ডের ম্যায ও সুর্যের কিবণের মত 
সমান কান্তি বিশিষ্ট ( মহেন্দ্রবজ্ানলদণ্ডসন্িতন্‌ সহতবশ্মোরিব 
বশ্বিমুওমম্‌) এক বাণ বার করলেন। এই বাঁণ মর্মচ্ছেদকারী বক্ত ও 
মাংস লিপ্ত (মর্মচ্ছিদং শোণিত মাংসদিপ্ধাং) অগ্নি ও নূর্যের তেজের 
সদৃশ মহামূল্য মান্য ঘোডা হাতীর প্রাণ নাশে সমর্থ, কনুই হতে মু 
বদ্ধ হাতে তিন হাত দীর্ঘ, ছ পক্ষযুক্ত, ক্ষিপ্রগামী, উগ্রবেগ সম্পন্ন 
শিবেব পিনাক ও নারায়ণেব চক্রের গায় ভয় উৎপাদক, দেবগণ তার 
গতি নিবাবণে অসমর্থ, সর্ঘদা লোকে তাঁকে পূজা করে, মহাত্মা দেবতা 
ও অন্থুরদেব জয়ে সমর্থ অজুন অত্যন্ত প্রীত হয়ে সেই বাঁণটি 
'নিলেন। এ সন্ধিক্ষণে সেই বাঁণটিকে হাতে কবে উপরে তুলতে 
দেখে সমগ্র চবাচর কেঁপে উঠল এবং খধিগণ উচ্চৈঃশ্বে বলে উঠলেন 
পৃথিবীর কল্যাণ হোক। গাণ্তীবধারী অর্জন সেই ভয়ঙ্কর বাঁণটি 
ধন্থুব উপর রেখে উহাকে মহাদিব্যান্দ্রে অভিমন্ত্রিত করে অতি সত্ব 
গী্তীবধন্থু আকর্ষন কৰে বললেন-_ 


বিভীষণ ও কর্ণ ২৫৯ 


অয়ং মহাস্ত্প্রহিতো! মহাশরঃ 
শরীরহৃচ্চামুহরশ্চ ছুহবর্দঃ। 
ততোঁহস্তি তপ্তং গুববশ্চ তোধিতা 
ময়। যদীষ্টং শুহ্ৃদাং আতং তথা ।। 
অনেন সত্যেন নিহস্তয়ং শবঃ 
সুুসংহিতঃ কর্ণমরিং মমোজিতম্‌। 
ইত্যুচিবাংস্তং প্রমুমোচ বাণং 
ধনগ্রয়ঃ কর্ণবধায় ঘোঁবম্‌ | (ক) ৯১1৪৬-৪৭ 
_ মহান্তরে প্রক্ষিপ্ত এই মহাবাণ শত্রুর হৃদয় প্রাণ বিনষ্টকারী! 
আমি যদি তপন্তা করে থাকি, গুকজনদেব তুষ্ট করে থাঁকি, সুহ্বদবর্গ 
বা ইচ্ছা করেছে তা পুর্ণ কৰে থাকি তবে সত্যের দ্বারা উত্তমবূপে 
সংযোজিত আমাৰ বাঁণ শত্রু কর্ণকে বধ ককক এই বলে কর্ণকে বধ 
কববার জন্ত অজুনি সেই ভয়ঙ্কর বাঁণ নিক্ষেপ করলেন। 
অর্জুন স্ষ্ট চিন্তে সেই বাঁকে লক্ষ্য করে বললেন-আমাব এই 
বাণ আমাকে বিজয় গৌরব দেবে। এ বাঁণেৰ প্রভাব সূর্য ও চন্দ্রের 
মৃত। আমার এ বাণ কর্ণকে যমালয়ে পাঠাবে। 
তথা বিমুক্তো বলিনার্কতেজাঃ 
প্রজ্জালযামাস দিশো নভশ্চ | 
ততোহজুনিস্তস্ত শিব! জহাব 
বৃত্রস্ত বজেেণ যথা মহেন্দ্র; 11 (ক) ৯১৫০ 
-বীর অজুনি কর্তৃক নিক্ষিপ্ত সূর্য প্রভাব মত তেজস্বী সেই 
বাণ আকাশ দশ দিক উদ্ভীসিত করল। ইন্দ্র যেমন নিজের বজ্র- 
দ্বারা বৃত্রান্থরের মস্তক ছেদন কবেছিলেন অজুর্নেৰ বাণ লেপ 
কর্ণের মস্তক বিচ্ছিন্ন কবল । তখন মধ্যাহ্ৃকাল। 
কর্ণের মস্তক মাটিতে পড়বার সঙ্গে সঙ্গে তাব দেহও ধরাশায়ী 
হলো। 
কৰি ব্যাসদেব দেহ হতে বিচ্ছিন্ন কর্ণেব মস্তক মাটিতে পড়ে 


২৬০ চরিজে রামায়ণ মহাভারত 


যাওষা ভূর্ধদেব অস্তাঁচলে যাবা পথে নিয়দিকে পতনেব সঙ্গে তুলনা 
করেছেন। কবি আবও বলেছেন সতত ন্ুুখ ভোগের যোগ্য উদার- 
কর্ম কর্ণেৰ অত্যন্ত স্থুব্প দেহ অত্যন্ত কষ্টের সঙ্গে তার মস্তক থেকে 
বিচ্ছিন্ন হল এবং শরদাবা ক্ষত বিক্ষত কর্ণের বৃহৎ শরীব হতে 
বক্তধাঁবা ঝবতে ঝবতে প্রাণহীন হয়ে সেখানে পড়ে থাঁকল এবং তাঁর 
দেহ ছতে এক তেজ বেড়িয়ে আকাশে বিস্তুতি লাভ কবে তূর্য মণ্ডলে 
বিলীন হয়ে গেল। 

কর্ণেব মত বীরেব এইবপ পবিণতি বথার্থ ছুঃখাবহ। 51781- 
90১81: বলেছেন-_ ৬০ 2209 £0110কঃ 20 ৫0002 19005102706. , 
কর্ণেব জীবন এ উক্তিব উজ্জল দৃষ্টান্ত । 

এই অদ্ভুত দৃষ্ঠ সেখানে উপস্থিত সব যোদ্ধা ও অন্যান্য ব্যক্তির! 
সর্বতোভাবে প্রত্যক্ষ কবলেন। কর্মেতে বীর ধর্মেতে ধীর সদা উন্নত 
শিব এক মহান বীবেব শাপমোচন কালে নির্মম ভাবে পৰাভব ঘটল । 

কর্ণ নিহত হলে পাগ্তৰ যোদ্ধাবা উচ্চৈঃম্ঘবে শঙ্খবাদ্চ করলেন। 
নকুল সহদেবও শঙ্খধ্বনি কবতে লাঁগলেন। সোমকবা কর্ণকে নিহত 
হতে দেখে নিজেদেব সৈন্য বাহিনীব সঙ্গে সিংহনাদ কবতে লাগলেন । 
ভন্য দিকে কৌবব সৈন্যবা অজর্নৈব ভষে পলায়ন কবল। 

কুক পাগুবের যুদ্ধে পব শান্তি পর্বে যুধিষ্ঠির ষখন জানতে 
পাবলেন কর্ণ তাঁদের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা তখন তিনি নারদেব কাছে কর্ণ 
সম্বন্ধে বলেছিলেন-_ 

ধাব মধ্যে দশ হাজীব হাঁতীব বল ছিল, জগতে যাব সমতূল্য 
কোন মহাবধী ছিল না। যিনি যুদ্ধ ক্ষেত্রে সিংহেব স্তায় ভ্রীড়া 
কবতে কবতে বিচরণ করতেন, ধিনি ধীমান, দষালু, দাতা, সংঘম 
সহকারে ব্রতচাবী, অভিমানী, অমর্ষ, সর্বদা ক্রোধ পবায়ণ, ধুতবাষ্ট্রেব 
পুত্রদের হয়ে প্রত্যেক যুদ্ধেই আমাদের উপব অস্ত্র ও বাণ নিক্ষেপ 
করছিলেন, যুদ্ধ পদ্ধতি বিচিত্র, অস্ত্র চালনা! ক্ষিপ্র ধন্থ্বেদ বিশেষজ্ঞ 
ও অদ্ভুত পবাক্রমশালী সেই কর্ণ গুপ্তভাবে কুম্তীর পুত্র বপে 


চে 


বিভীষণ ও কর্ণ ২৬১ 


জন্মেছিলেন এবং আমাদের জোষ্ঠ ভ্রাতা । 

দাত ভ্রীডা সভাষ ছূর্ধোধনের হিত কামনায কর্ণ যখন কথা 
বলছিলেন তখন তাঁর চরণছয় কুস্তীব চবণদ্বষেব সদৃশ দেখেছিলাম । 

সহোদর হযেও কর্ণ কেন একপ হলেন যুধিষটিরেব এ প্রন্নোত্তরে 
নাঁবদ মুনি বললেন, ভীমেব বল, অঞ্্নেব নৈপুণ্য যুধিষ্টিরেব 
বুদ্ধি, নকুল সহদেবের বিনয় কৃষ্ণাভর্টনে আবাল্য মিত্রতা ও 
পাঁগুবদের উপব প্রজাবর্গেব অন্থুরাগ প্রভৃতি কাবণ পরম্পরা কর্ণকে 
ঈর্ষার্বিত কবেছিল। আপন ছুর্ভাগ্যেব বোঝা তাকে অত্যন্ত সহজ 
লভ্য শান্তর ও বিদ্যা হতে বঞ্চিত কবেছিল । 

কর্ণেব সহায়তায় ছুর্যোধন প্রতিছন্দী বাঁজন্যবর্গকে পবাজিত 
কবে স্বযংবৰ সভ1 হতে কলিঙ্গবাঁজের কন্যাকে অপহবণ করেছিলেন । 

কর্ণ জবাসন্ধকে যুদ্ধে পবাস্ত কবলে জরাসন্ধ প্রসন্ন হয়ে 
'অঙ্গদেশের মালিনী নগবী কর্ণকে প্রদান করেন। তখন হতে কর্ণ 
অঙ্গদেশেব বাঁজা বপে অভিষিক্ত হযেছিলেন? 

নাবদ জানালেন বিশেষ কতকগুলো কাঁবণে কর্ণের মত বীর 
পরাজিত হযেছিলেন। প্রথমতঃ অগ্নিহোত্রী ব্রাঙ্ধণ ও পরশুবামের 
অভিশাপ । 

দ্বিতীয়তঃ কুস্তীর নিকট অর্জুন ব্যতীত তাঁব অন্য পুত্রদের বধ 
করবেন নাঁ প্রতিশ্রুতি প্রদান । 

তৃতীযতঃ ইন্দ্রের কর্ণৰ সহজাত কবচ ও কুণুলদয় হবণ, 

চতুর্থতঃ ভীন্ম ও দ্রোণ বারংবাব তাকে অর্ধবহী বপে গণনা করা! 

পঞ্চমতঃ কর্ণের তেজ হ্রাস কববার জন্য শল্যের যুদ্ধ কালীন প্রয়াস, 

ষষ্ঠতঃ কৃষ্ণের নীতি ও কর্ণের প্রতিকুলে ছিল । এই সব কারণেই 
কর্ণ পরাজিত হয়েছেন । 

জ্ঞানে গুণে দানে তিনি পাঁগুবদের সমকক্ষ ছিলেন। ছুর্ষোধনের 
নংসর্গে তিনি হীন চিত্ত হযেছিলেন। ছুর্যোধনের বদান্যতায় তিনি 
অঙ্গরাজ্যের রাজা হয়েছিলেন বলে তিনি নিজেকে সব্দা হূর্যোধনের 


২৬২ চরিত্রে বামাষণ মহাভাবত 


কৃতজ্ঞতা পাঁশে আবদ্ধ মনে করতেন। জন্মলগ্নে নির্দয় ভাবে 
পরিত্যক্ত হওয়ায় তীর মনে সমাজ ও আত্মীয়দের বিকদ্ধে এক 
বিদ্রোহ ভাব সংক্রামিত হয়েছিল। নিজেকে সূতপুত্র বপে 
পরিচয়ের গ্লানি তাঁকে সারাজীবন ভোগ করতে হয়েছিল! কর্ণের 
মত বীরের চরিত্রে হীনতা। ও মহত্বের সমন্বয় দেখা গেছে । 
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বিভীষণ কর্ণ উভযেই ধান্সিক, উভয়েই আপনজন দ্বাবা পবিত্যক্ত 
হয়ে বিপক্ষের অনুগামী হয়ে আত্মপক্ষেব বিরোধিতা করেছেন। 

বিভীষণের বিপক্ষ দলে যোগ দেবাব অন্তবালে লঙ্কার সিংহাঁসনেব 
প্রতি তাৰ একটা সপ্ত আঁসক্তি ছিল। 

কর্ণে ভাগ্য বিডম্বনাযফ তাকে আত্মপক্ষ হতে বিচ্ছিন্ন হতে 
হযেছিল। কিন্তু যখন আপন জনের নিকট ফিবে যাবার ডাক 
আসলে, তখন অনেক বিলম্ব হয়ে গেছে। কোন প্রলোভন এমন 
কি সসাগরা পৃথিবীব অধীশ্বব হবাঁর প্রলেভিনও কর্ণ প্রত্যাখ্যান 
করেছিলেন। ভাব আদর্শের নিকট সবই তুচ্ছ। বিভীষণ কখনই 
এই প্রলোভনকে জয কবতে পারতেন না । 

কর্ণযে সব নীচত হীনতা! দেখিয়েছেন, বিভীষণ চরিত্রে তার 
অবকাশ ছিল না। 

উভয়ের মধ্যে তুলনা চলে না। বিভীষণ শক্রকে আপন রাজ্যের 
ও পরিবারের গোপন তথ্য সরবরাহ করে তাদের ধ্বংস করতে 


৬৩ 
বিভীষণ ও কর্ণ / 


সহাডা। করেছেন। কিন্তু কর্ণ চরিত্রে সমর ক্ষেত্রে যু করা 
ব্যতিরেকে বা ছলে বলে কৌশলে পাণবদে লাঞ্থিত বা হত্যা! 
ববার পরামর্শ দেওযা। ছাড়া কর্ণ অন্য কোন অন্যায় ৬০ | 
ওয়াষ অজুনি ব্যতীত 

বরং ুন্তী দেবীর কাছে প্রতিশ্রুতি বদ্ধ হওয়া অভুন থা 
অন্তান্ত পাগুবদের নিহত কববাব সুযোগ পেয়েও তিনি তাদের 
অক্ষত রেখেছিলেন। তা না হলে কুকক্ষেত্র যুদ্ধের ফল অন্যববপ 
হ্ত। 

কর্মেব জন্ম হতে মৃত্যু পর্যন্ত সারাটা জীবন পর্যালোচনা করলে 
দেখা যাধ আশা নিরাশীর দোলে--নিরাশাব ভারে যেন স্থ্যজ হযে 
পড়েছেন। রাজগুত্র পরিত্যক্ত হযে ৃতপুত্রেব জীবন গ্রহণ কবতে 
ইয়েছে। যতবার তিনি পুকষকার দিয়ে ভাগ্যকে জয় কবতে 
চেযেছেন--ততবারই পবাজযের গ্রানিব তিলক কে যেন অলক্ষ্যে 
তার কপালে একে দিষেছে। তাই দ্বোণাচার্যা যখন তাকে ক্ষত্রিয বা 
্রান্মণ সন্তান নয় বলে ত্দ্ধান্ত্র বিদ্যাব জন্ত প্রত্যাখান করলেন তখন 
আত্মপরিচয় গোঁপন করে পরশুবামেব অভিশীঁগে গেই বিদ্যা আয়ত্ব 
করলেও প্রয়োজনে তা হারিষে ফেললেন। তাবপর অসাঁবধনত! 
বশ ত্রাহ্মাণের হোম ধেনুরু বংসকে বধ করার অপরাধে তাঁর জীবনে 
চরম মুহূর্তে বথেব চাকা মাটিতে বসে যাবার অভিশাপ পেলেন। 
তাই বছ গুণের অধিকারী ও মহাশক্তিণালী হয়েও কর্ণকে এমন 
শোচনীয ভাবে নিহত হতে হযেছে। সমস্ত জীবন ব্যাপী ডার ভাগ্য 
যেন তীকে উপহাস করেছে। 
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২৬৪ চবিভ্রে বামায়ণ মহাভারত 


উর 09) 200 06815 05 গিট 0221 50012 20910102060 
39৪8. কর্ণ চরিত্র আলোচনায় এই উক্তিটি বার বার মনে পড়ে। 

কৃষ্ণেব আপন স্বীকৃতিতে কর্ণ অভুনি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বীর । তবু 
ভাগ্যের বিড়ম্বনায় সেই বীরেব ববমাল্য ছিনিয়ে নেবার জন্য 
প্রতিপক্ষ অজুনিকে সহায়তা করেছে জন্মলগ্নে জননী কুস্তী দেবী। 
যৌবনে কীটবপে ও ব্রাহ্মণ ব্যপদেশে ইন্দ্র ও অগ্নি হোত্র ত্রান্মণ 
এবং যুদ্ধ ক্ষেত্র স্বয়ং বাসুদেব অমোঘ শক্তি অপহরণে ঘটোৎকচকে 
নিমিত্ত করেছিলেন। 


সমাপ্ত 


